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প্রস্তাবনা 


বাংলাদেশ কাঁবর দেশ। বাংলা ভাব্‌কের দেশ, প্রোমকের 
দেশ। বাঙ্গালীর এই কাঁব-প্রাণতা, কাঁব-প্রণীত, ভাবুকতা 
তথা প্রোমকতা একাঁদকে যেমন বাংলার সংস্কৃতিকে সরস 
কুফলও প্রসব করেছে। বাঙ্গালীর এই আঁতিভাবুকতা 
বাঙ্গালীকে করেছে কখনো আত্মীবস্মৃত, কখনো সংস্কীতি- 
অনদরাগ-বটুযুত। 

ঈশ্বর গুপ্তকে জানবার এবং বোঝবার প্রয়াস এদেশে 
একেবারেই যে না হয়েছে তা নয়, তবে সে প্রচেম্টা আশানুরূপ 
ব্যাপক নয়। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, ঈশ্বর গুস্ত 
উাঁনশ শতকের যে নবীন কাঁবদলের অংশতঃ পথণ্রদর্শক, 
অংশতঃ অগ্রজমান্্, তাঁরাই বাংলা কাব্যের পাঠকর্ীচ পাঁরবর্তন 
করে গেছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাল ঈশ্বর 
গুপ্তের সান্নাহত ভাবষ্যতে হলেও তাঁদের আদর্শ ছিল 
অন্যমূখা। 

জল্মকালের এবং আয়ুম্কালের 'বচারে কাঁববর ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ছিলেন পূর্গামী সাধক কাঁব রামপ্রসাদ সেনের খুবই 
কাছাকাছি; জল্মস্থান ও প্রাতিবেশ-সূন্রে উভয় কবিই চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্থত। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে সব সাহত্যরথী বাংলা সাহিত্যের 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁদের “কলা” -চাতুর্য প্রদর্শন করে পাঠক চিত্তকে 
আকৃষ্ট করেছেন, গুস্ত কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 


২ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও. বাংলা সাহিত্য 


তাঁদের অনেকেরই সাধনায় দেখা যায়। কুশলী স্বর্ণকার যেমন 
খাঁটি সোনার সঙ্গে কিছু খাদ 'মাঁশয়ে অলঙকার গঠন- 
নৈপৃণ্যের পাঁরচয় দেয়, সাহিত্যের সেইরকম নিপুণ শিল্পী 
[ছিলেন ঈম্বরচন্দ্র। তাঁর নিজের সাঁন্টতে কিছু খাদ যে ছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনার এ খাদ-টুকু তথা 
1কাঁণৎ গ্রাম্যতা, কাণং অশ্লীলতাকে বাদ দিলে তাঁর সাঁহত্যের 
বাঁক অংশ খাঁট সোনার মতই উজ্জ্বল হয়ে থাকে । তাঁর এই 
সৃম্টিকৌশল অন্য একক্ষেত্রে বিশেষ স্ফৃর্তি লাভ করেছে-_ 
সে হলো কবি নিজে পরবতর্ঁ যুগের বহু সাহিত্যিক-প্রাতভার 
বিকাশের বন্ধুর পথকে মসৃণ, কোমল ও সহজস_ন্দর করেছেন, 
ছোটবড়ো অনেক সাহত্যিকের সাধনাকে সার্থকতার পথে 
চালিত করেছেন, তাঁদের অন:প্রাঁণত করেছেন। 

তাই, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গৃপ্তের স্থান 'বাঁশম্ট এবং 
অর্থবহ। 

আজ যে সহর কলকাতা আমাদের বাংলা সাঁহত্যের 
লীলাভূমি, -সংস্কাতির প্রাণকেন্দ্ু, একাঁদন এই শহর-কলকাতার 
সংস্কৃতি ঈশ্বরগুস্তাঁয় ভাবধারায় উদ্ভাঁসত ও আন্দোলিত 
হয়েছে। বাঙ্গালীর সমাজ-জঈবনে তখন চলেছে একটা 
বিশৃঙ্খলা, জাতির জীবনে তখন নানা অসন্তোষের ধূমাঁয়ত- 
রূপ, ইংরাজ-শাসনের রদ্রমূর্তি; সাধারণের রাঁচাবকার তখন 
চরমে”-পরানুকরণে পরমৃখাপোক্ষিতায় বাঙ্গালীর সর্বাবয়ব 
ছেয়ে গেছে । ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ছিল সে যুগের শ্রেম্ঠ কাব্য। 
সেকালের সমাজে গুপ্তকবিই শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন। তানি 
কারো কারো মতে ষুগের কাব, ষুগোত্তীর্ণ নন। কিন্তু যে 
সেট প্রধানতঃ এই যে তিনি ছিলেন খাঁট বাঙ্গালী কাঁব। 


প্রস্তাবনা ৩ 


বাংলা ও বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবধারা তাঁর জীবন ও কাব্যের 
একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। সমাজের দোষন্রাটিকে 'তাঁন 
ক্ষমা করেনান; পাঁরহাসের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। 
ও সামাজক। 

কাব ঈশ্বরচন্দ্র একটি যুগ-সান্ধিক্ষণের কাঁব। বাঁঙ্কমনন্দু 
িখোঁছলেন-“আজিকার দিনের আভনব এবং উন্নাতর পথে 
সমার্ঢ় সৌন্দর্যাবাঁশল্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দোখয়া অনেক সময়ে 
বোধ হয়_হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের- আমাদের নহে। 
খাঁটি বাঙ্গাল কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খ্াজয়া 
পাই না। তাই ঈশ্বর গৃপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা । মধুস্দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্ 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাঁব- ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর 
কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কাব জন্মে না, জাঁন্মবার 
যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।” প্রাচীন যূগের শেষ কাব 
এবং আধ্রানক যুগের প্রথম কাব। সে যুগে প্রতীচ্য 
সভ্যতার সর্বগ্রাসী আলো যাকে স্পর্শ করলেও ঠিক প্রভাবত 
করতে পারোনি; যান সেই প্রভাবকে আত্মসাৎ করেও স্বকীয়তায় 
উজ্জবল, এমাঁন এক ফুগতাৎপর্যময় প্রীতভা, ঈশবরচন্দ্র হলেন 
সেই মানুষ। বাংলাসাহত্যে এমন আর একজন কাঁবর সাক্ষাৎ 
কাব্য-সাধনার বিকাশত সৌরভে-তান হলেন “স্বভাব-কাব' 
গোবিন্দদাস। ঈশ্বরচন্দ্র ও গোঁবন্দদাস দু'জনে প্রায় সগোন্র। 
দু'জনই স্বভাব কাঁব। এদের উভয়ের জীবন-দর্শনেও কিছু 
মিল আছে। ব্যান্ত-জীবনে_ পারবারিক জীবনে, সমাজ- 
জীবনেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাধর্ম ও মিল খুজে পাই। 


৪ ঈশ্বর 'গ.্‌স্ত -ও বাংলা সাহিত্য 


শুধু জীবনের দুই বিশেষ দিকে: দু'জনের কাব্য-স্রোত প্রবাহত 
হলেও উৎসস্থল একই। দু'জনেই স্বাদেশিক কাব, দদ'জনেই 
খাঁট কাঁব-প্রাণের আঁধকারা, দু'জনেই স্বভাব-শিল্পন, সহজেই 
সরব। 

কাঁববর ঈশ্বর গুস্তই একমান্র কাব যান প্রথম পুরাতন ও 
নতুনের মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। 
বাংলা সাহত্যে তাঁর আঁবর্ভাব তাই বিশেষ তাংপর্যময়। 
তানিই প্রাচীন যূগের সর্ব শেষ প্রাতাঁনাধ, আবার নবীনযুগের 
উন্মেষসাধক_ উভয় যুগ-যোজনায় নব প্রজাপাঁত। সংক্ষেপে 
বললে, কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, তরজা প্রভৃতি রচনা যখন 
বাংলাদেশকে মুখর ও সরস করছে তখনই সাঁহত্যে ঈশ্বর 
গুস্তের আবর্ভাব। কাজেই এই সময়ের এই বিশেষ প্রাতিবেশ 
কাঁবর কাঁব-প্রাতভাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কাঁব 
নজেও কাঁবগানের রচয়িতা ছিলেন, গনজে বহন কাঁব- 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। ঈশবর গুপ্তের আয়ুজ্কাল 
গেছে ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ গ্রীস্টাব্দ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্ববতর্ঁ কাব-সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সম্পর্কসূত্র তিনি 'ছন্ন করতে পারেননি। আর 
পারেনান বলেই তাঁদের কাব্যবকৌশলের অঙ্গ-স্বরূপ অলঙকার, 
শব্দাড়ম্বরাপ্রয়তা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও শেষে অশ্লীলতা কাব ঈশ্বর 
গুপ্তের রচনায় সংকামিত হয়োছল। তাঁর রচনারীতি বিশেষ- 
ভাবে ভারতচন্দ্রীয় যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আতি- 
আধ্বানক কালের পাঠকের চোখে সেকালের ঈশ্বর গুপ্তের 
কাঁবতা যে অমাজতি, রুক্ষ ও অসংযত মনে হবে, হয়তো সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এসব সত্তেও কাঁবর দ্াম্টভাঁঙ্গ ও 
মননের মধ্যেই রয়েছে আধুনিকতার ছাপ। 


প্রদ্তাবনা €&ে 


সাঁত্যকার যুগ্-প্রাতানাধ যে কবি, তাঁর কয়েকাট বিশেষ 
লক্ষণ থাকে। তানি তাঁর নিজের কালের ভাবনা বেদনার 
প্রাতনাধত্ব করে থাকেন। যে ষূগে তান জন্মেছেন, সে ষুগ 
কতকটা ভাব-চাপল্য ও অসংযমের ফূগ। তাই সে যুগের কাব 
ঈ*বর গুপ্তের কাছে আঁতি উৎকৃষ্ট কাঁব-প্রতিভা বা কাব্য- 
সৌন্দর্য আশা করা হয়ত তেমন যৌন্তকও নয়। কিন্তু তবু 
তাঁর রচনায় আমরা যা পাই, সে যুগের আর কোন কবির মধ্যে 
তার সন্ধান পাই না। বাস্তব সমাজের রূপায়ণে, লঘ্‌ চপল 
ব্যষ্গের সরস 'নক্ষেপণে, স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে, বাংলা 
সাহিত্যে তিনিই ছিলেন সে যুগের কাঁবদের পথপ্রদর্শক 
অতি সাধারণ বিষয় 'নয়ে যেমন “তপসে মাছ', মেম সাহেব" 
আলোচনায় এগুলি বিশ্লোষত হয়েছে) বিষয় 'িয়ে যে 
নির্দোষ হাস্যরসের স্ফুরণ সম্ভব, সুন্দর কাঁবতাঁনর্মাণ সম্ভব, 
তা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা পাঠ না করলে বুঝাই যাবে না। আর 
এই নিভে'জাল হাস্যরস আমরা ঈশ্বর গুপ্তেই প্রথম দেখতে 
পাই। বাঙ্গালী ভাল হাসতে জানে না-_এ অপবাদ বাঁদও 
অনেক পরের, তবুও এরই যোগ্য জবাব বহূষুগ আগেই 
“সেকালের' ঈশ্বরচন্দ্র কেমন সংন্দরভাবে 'দিয়েছেন। কাঁববর 
ঈশবর গুপ্তই প্রথম শিল্পী, যাঁর লেখায় সমসামায়ক বাঙালণ 
সমাজের এক আঁতি-বাস্তব মনোরম ত্র ফুটে উঠেছে। মধ্য- 
যুগের বাংলা সাহত্যে বাস্তবধর্মের প্রাত নিষ্ঠা ও মনোযোগের 
অভাব ছল না বটে, কিন্তু উাঁনশ শতকের সূচনায় গুস্ত কাঁবর 
সমকালে আমাদের সাহত্যের ক্ষেত্রে যে 'বাচন্রতর স্ফরণ ও 
বিকাশ দেখা যায়, তাতে বাস্তব চেতনারও নতুনতর অভিব্যান্ত 
ঘটোছল। হয়তো একথা বললে অন্যায় হবে না যে, বাংলা 
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সাহিত্যে “বাস্তব-রস' ঈশ্বরগ্প্তে' .এসে বলাঁসত ও 
'হিল্লোলিত হয়েছে, চরমস্ফৃর্তির পথ উন্মৃন্ত করেছে। বাংলার 
প্রকৃতি, বাংলার খতু-এশবর্য প্রভৃতি কবির কাব্যে বশেষ রূপ 
লাভ করেছে। স্বদেশ-সংস্কৃতি ও স্বদেশী সমাজ এক কথায় 
ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় প্রাতাবিম্বিত হয়েছে। এই কারণেই 
বাঁঙকমচন্দ্র তাঁকে খাঁট বাঙ্গালী কাব বলে আভনান্দিত 
করেছেন। দেশের প্রাত ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ, দেশের 
সংস্কাঁতর প্রাত ছিল তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ, দেশের মানুষের 
প্রাত ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা । এমান সহজ প্রাণ ও 
সরল মনের আধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তিনি 
দোষ দেখেছেন, দেখেছেন অন্যায়-আঁবচার, সেখানেই তাঁর কলমে 
যথাযোগ্য তনঁক্ষ/তা দেখা দিয়েছে । কিন্তু, এ কথাও ঠিক যে, 
শন্র-চিত মনোভাব । 

তাই কাঁবকে বুঝতে হলে তাঁর ব্যান্ত-জীবনকেও বুঝতে 
হবে, জানতে হবে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাকক্ষা 
আনন্দ-বেদনার সৃরগদীল। তবেই কবির জীবন-বেদ তথা কাব্য- 
বেদের প্রোজ্জবল সামগান মান্দ্রত হবে। ব্যন্তগত জীবনে কাব 
বিশেষ দুঃখ পেয়েছেন, পেয়েছেন আবিচার। সমাজের কাছ 
থেকেও তানি তাঁর আকাঁক্ক্ষত প্রীতি, সহানৃভূতি, শ্রদ্ধা ও 
সুবিচার তেমন পানান। তাঁর 'বদ্রুপ বা ব্যঙ্গাত্মক রচনার মর্মে 
তাই এই জাীবন-বিলাস-বিতৃষ্ণা, তীব্র দুঃসহ ক্ষোভ, মাঝে মাঝে 
আমাদের মধ্যযুগের কাব্-গগনের অন্যতম প্রজবলন্ত জ্যোতিজ্ক 
কাঁবকঙ্কণকে মনে কাঁরয়ে দেয়। জীবনে পানাঁন তেমন আরাম- 
বিলাস, ভোগ-তৃপ্তি। দাঁরদ্রের কশাঘাতে মাঝে মাঝে 
জরজারত হয়েছেন 'তাঁন,_আবাল্য দুঃখকম্ট পেয়ে মানুষ 
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হয়েছেন নিজের চেম্টায়। জীবনে তিনি অনেক দুঃখকল্ট 
পেলেও, সংসারের সেই কম্টবোধ তাঁর কাঁব-মনকে শহজ্ক বা 
িনপ্পৃহ করতে পারোনি। তাঁর এই কষ্ট বা দুঃখানুভবই তাঁর 
কাব্-নার্মীততে স্বতোৎসারিতত্ব সণ্টার করেছে। বস্তুত, 
তিনি ছিলেন জীবন-রস-রাঁসক কাঁব। বাংলা কাব্যে বা 
সাঁহত্যে একমান্র কাবকঙ্কণ মূকুন্দরামকেই এমাঁন “জীবন- 
রস-রাঁসক” কাব আখ্যা দেওয়া হয়েছে । কাঁবকঙ্কণকেও তাই 
এই কবির কাব্যধারা, জীবন-আলোচনা ও জরীবনবোধে বড় 
সগোব্র বলে মনে হয়। জীবনে অশেষ দুঃখ বা বেদনাকষ্টতাই 
উভয় কাঁবকে এমান জীবন সম্পর্কে পাঁরহাসীপ্রয় করে তুলেছে। 
স্ফর্ত অনবদ্য লীলা। 

কাব ঈশ্বর গুপ্ত “সহজ রসের'ও কাব ছিলেন। এ'জন্য 
মোক 'জানিষ তিনি সহ্য করতে পারেনাঁন। আর তাই তাকে 
প্রয়োজনবোধে গালি দিতেও "দ্বধা করেনান। তাঁর কাব্যে যে 
সামায়ক অশ্লীলতা দোঁখ, তাঁর কাব্যে স্বজাতির প্রাত যে 
বিদ্রুপাত্মবক আকরুমণ দোৌঁখ, তার মূলেও এই জীবন-বিলাস- 
তৃষ্ণা বা ভোগ-লালসা-ক্রোধ। এই বিদ্রূপে ক্ষাতি করে না, 
একটু “সেন্টিমেন্টাল” হুল ফুটায় মানত্া। আর, কবিও বোধ 
কাঁর তাতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে একটু আনন্দ অনুভব করেন। 
তাঁর কাব্যের প্রধান দোষ যে অশ্লশলতা, এাঁবষয়ে হয়ত সন্দেহ 
নাই। কিন্তু যুগ-প্রভাবকে অস্বীকার করা কোন কাঁব-মানসের 
পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। শুধু এই সামান্য সামায়ক দোষের 
কথা ভূলে গেলে কাঁবর কাব্যে অনন্ত সম্পদের 'কছু িছ 
চিহ্ন লুকয়ে আছে। প্রকৃত সাধক ও কাঁবর সমন্বয় বা 
মিল সেখানে, যেখানে কবিমন অন্তর্মখী- ভগবংসালিধ্যে; 
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তন্ত ও ভগবানের দিব্য মধূর সম্পর্কে, পিতা ও পত্রের স্নেহ ও 
প্রেমস্ন্দর আলাপনে। কাজেই কবির এই জাবনদর্শন ও 
মননশীলতাকে বিশেষভাবে বুঝতে হবে। এখানেই তান 
মহৎ কাঁব। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেকালের লোকে কাঁবর 
কাব্যের তথাকথিত অ*্লীলতাকেই কতকটা বেশি উৎসাহে 
সাঁহত্যের সামগ্রী বলে সাগ্রহে বরণ করেছে। নকন্তু তাঁর 
নিজস্ব মনোভটঙ্গির মধ্যে কদর্যভাবের কোনই প্রেরণা ছিল 
নাছিল না হদয়-এ*বর্ধজাত-সোন্দর্যের অভাব। গুপ্ত 
কবির কাব্য যেমন রসের বাহক হয়েছে, তেমনি হয়েছে 
অলঙ্কার-সমদ্ধ। অবশ্য তুল্যমূল্যে শেষেরাটর পাঁরমাণই 
বোশি। এই মন্ডনীপ্রয়তা তাঁর কাব্কে অনেক সময় পীঁড়ত 
করেছে, কখনও বন্তব্কে করেছে অস্পম্ট। শব্দচ্ছটায়, 
অন:প্রাস-যমকের ঘটায়, কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই মুখরা। কাঁবিতায় 
যমক ও অনপ্রাস অলঙকারের এত বেশি প্রয়োগ প্রথমে ভারত- 
চন্দ্রেই বিশেষভাবে প্রমূর্ত হয়েছে। এই অলঙ্কার-প্রয়োগে 
কাতত্ব দৌখয়েছেন সে যুগের আরো অনেক কাব; যেমন 
বিখ্যাত পাঁচালনকার বিদগ্ধ রাঁসক দাশরাথ রায়ের নাম মনে 
পড়ে। কাব ঈশ্বর গুপ্ত এ'দেরই .অন্সরণ বা অনুগমন 
করেছেন বলা যায়। এই শেষোন্ত দুই কাঁবকে অনবপ্রাস ও 
যমক অলঙকারের এত বোঁশ প্রয়োগ এবং মূলত এই অলগুকার- 
প্রীতি, কাব্য-সন্দরীকে 'বাবধ অলগুকারে সাঁজয়ে তার রূপ 
দেখা ও দেখানোর উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ মাঝে মাঝে এতটা 
মোহাচ্ছল্ল করেছে যে, উভয়ের কাঁব-সংাঁবৎ তখনই গেছে 
হারিয়ে, উভয়ে তখন হয়ে উঠেছেন নিপুণ মাঁণকার। কাঁব- 
সত্তা অনেকটা তখন কারগাঁর-সত্তায় ত। কাব ঈশ্বর 
গুপ্তের উপরেও এই প্রভাব সুস্প্ট 
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কাঁববর ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ্য কথা বলা যায় 
না যা তাঁকে তাঁর আসল পাঁরচয়ের গণ্ডি থেকে দূরে সাঁরয়ে 
নিতে পারে। আসলে কাঁবকে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃ্ট 
দিয়ে দেখলে এর বৌশ অপরাধে বা দোষে (শুধু কাব্য-সৃ্টি- 
ক্ষেত্রের কথাই বিবেচ্য) তাঁকে দোষা সাব্যস্ত করা যায় না যাঁদও 
এই দোষগ্ীলই সর্বাঁধক পাঁরমাণে ছল মধ্যষুগের বাংলা 
সাহিত্যের “মধ্যমাণ' কাব রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে। যথার্থ 
বৈদগ্ধ্য, অগাধ পাশ্ডিত্য, অসামান্য কাব-প্রাতভার আঁধকারী 
হয়েও ভারতচন্দ্ুও এই দোষমুক্ত হতে পারেনান; অন্যভাবে 
পারেননি। কাব ভারতচন্দ্রের “অন্নদা মঙ্গল”-এর এক- 
তৃতীয়াংশ তো বটেই, বোধ হয় সর্বাঁধক প্রাসদ্ধ অংশই হল 
“বদ্যাসুন্দর”। যথার্থ সাহত্য-রাঁসক ও প্রকৃত সংস্কৃতি- 
অনরাগীর চোখে বদ্যাসুন্দরের” একটা বিশেষ আবেদন আছে, 
যা কাঁববর ঈশ্বর গুপ্তের আঁধকাংশ (অবশ্য কয়েকটা ছাড়া) 
তথাকাথত অশ্লীলতা-চাহুত কাঁবতাগ্ালর তেমনি যুগোপ- 
যোগাঁ আবেদন নেই, একথা বললে সত্যেরই অপলাপ করা ছাড়া 
আর কিছুই হবে না। বিদেশী সাহত্যেরও, বশেষ করে 
ইংরেজী সাহিত্যের অনেক শাল্তমান কবির রচনায়ও এমান 
অশ্লীলতা বা অসংযত বাক্যবিন্যাস কম বোঁশ দেখতে পাওয়া 
যায়। তাছাড়া কাঁববর ঈশবরচন্দ্রের সঙ্গে বিখ্যাত পারাঁসক 
অমর কাব ওমর খৈয়মেরও খানিকটা মিল আছে । বাইরে থেকে 
দেখলে মনে হয়, ওমর খৈয়মও ইীন্দ্-সেবার বাণী প্রচার 
হয়েছে, 'কন্তু তার মধ্যে কোন দঢ়াভীত্ত ছিলনা অর্থাৎ হীন্দ্রিয়- 
ভোগাসান্ত বা ইীন্দ্িয-আরতিই একমাত্র উপজীব্য নয়, প্রধান 


১০ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


উপাদানও নয়। একান্ত নৈরাশ্য থেকেই অনেকটা ক্ষোভ-দুঃখ 
ভোলবার জন্যেই যেন তানি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। 
কাব ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম হয়ান। 

ঈশবর গুগ্তের কাব্যের ইীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি অনেকটা 
কাঁবর অলঙ্কারের দোলায় চড়ে বেশ সবেগে পাঠকের চিত্ত- 
প্রকোচ্ঠে প্রবেশ করেছে, কখনও বা উপক 'দয়েই পাঁলয়ে 
গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কাঁব এই অলঙ্কারকে 
নিজের নিজের 'বাঁশস্ট বন্তব্যের বাহন করেছেন। যেন তাঁর 
আজ্ঞাবহ ভূত্য, তাদের 'দয়ে কাব যেমন খাঁশ রূপ গড়েছেন। 
এই অলঙ্কারলোলুপতা, এই আতি-অলঙকার প্রীতি বা 
মণ্ডনাতিশষ্য যাঁদ তান সংযমের সঙ্গে মাঁশয়ে নিতেন এবং 
কবিতার প্রাণসম্পদ যে কাব্যত্ব তথা রসাত্মবকতা তার প্রাত 
আঁভনিবেশ করতেন, তাহলে তাঁর অনেক কাঁবিতাতে যথার্থ 
কাব্যোতকর্ষ পাঁরলাক্ষত হতো। .অনপ্রাসের দোলায় ও ছন্দের 
“কবি-সংাবং” তাতেই যেত হারয়ে। আর এজন্যেই ঈশবর 
গুপ্তের প্রথম শ্রেণীর কাঁব-প্রাতিভা থেকে আমরা হয়তো বাত 
হয়েছি খানিকটা । 

কিন্তু তবু বাঙ্গালী সারস্বত সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও 
খণ থাকবে, তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে একজন শ্রেচ্ঠ 
কাব হিসাবে না হলেও, একজন শ্রেম্ঠ বাঙ্গালী হিসেবে, একজন 
খাঁটি বাঙ্গালী কাব হিসেবে, একজন প্রকৃত স্বাদোশক কাব 
হিসেবে, একজন পরম ভাগবত কাঁব-সাধক হসেবে (যেখানে 
সাধক কাঁব রামপ্রসাদ তাঁর আতি সগোন্ত্র), “সংবাদ প্রভাকরের” 
সম্পাদক হিসেবে, নতুন ও পুরাতন যুগের সেতু-নির্মাতা 
শহসেবে, বাংলা সাঁহত্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী সাহত্যাদর্শ ও 


প্র্তাবলা ১১ 


সাহত্যধারার প্রবর্তক হিসেবে, পরবতর্ঁ কালের বাংলা 
সাঁহত্য-জগতের বহ7 প্রাতভা ও মনীষার সাঁন্ট ও 'বকাশ- 
সহায়ক হিসেবে, একজন ম্বদেশপ্রোমক, তেজস্বী অথচ 
পরদুঃখকাতর জীবনরসিক হিসেবে, একজন মনীষা দার্শানক 
হিসেবে। 

কাঁববর ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রাতিভাকে প্রথম রাঁসক-সমাজের 
গোচরে আনেন বাঁঙকমচন্দ্র। আর এই বাঁঙ্কমচন্দ্রই আমাদের 
মতে কাঁবর সবশ্রে্ঠ সমালোচক;-তিনি কাঁবকে যেমন 
বঝেছেন, যেরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর কাব-স্বরূপ, আর 
কেউ এপর্যন্ত তেমন করেন নি। বাঁঙ্কমচন্দ্রই সে যুগের 
যথার্থ কাব এবং কাঁব-প্রোমক। আমাদের দুর্ভাগ্য, একালের, 
অর্থাৎ খুব সাম্প্রীতক কালের পাঠকরা বাঁঙ্কমচন্দ্রের রচনাও 
পাঠ করবার অবসর দেখে না_নইলে কাব ঈশ্বর গুস্ত এত 
সহজেই এ কালের পাঠক-দাঁষ্টর বাহর্ভৃত হয়েছেন কেন? 
কেউ যাঁদ এজন্য তাঁর কাব্যের অশ্লীলতা বা কাব্যোৎকর্ষের 
অভাব বা অলঙকার-প্রয়োগ-বাহল্যকেই একমাত্র কারণ নরেশ 
করেন, তাহলে আমরা বলব, ঠিক তা নয়, যাঁদও এইগুলি 
অন্যতম কারণ। আমাদের মতে প্রধান কারণ-_ওঁৎসুক্য ও 
আগ্রহের অভাব, যথার্থ সংস্কাত ও সাঁহত্যানূরাগের অভাব 
এবং জাতীয় সংস্কৃতি বা এীতহ্য বা ভাবধারার প্রাত শ্রদ্ধার 
অভাব। 

বাঁভকমচন্দ্ও এই কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। সাহিত্যে 
গুরুখণ তান স্বীকার করেছেন বরণীয় রূপে ও আঁভনব 
রচনাশৈলীর মাধ্যমে । 'কিছহমান্র অত্যুন্তি নেই তাঁর আলোচনায়, 
শকছমান্র নেই বাগু-বিভীতি। বষঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ও ধারণায় 
অনুস্যত তাঁর 'বশেষ উপলাষ্ধ বা জীবনবোধই কাব ঈশ্বর 


১২ ঈশ্বর গুপ্ত ও. বাংল্য. সাহত্য 


গুপ্তের উপর আলোচনাটিকে এতটা মূল্যরান, এতটা সরস ও 
এতটা আকর্ষণীয় করেছে। বড় কথা-কবিকে বুঝতে হলে, 
তাঁর সাঁন্ট-সত্তা ও স্বরূপকে বুঝতে হলে চাই সহানুভূতি, 
সহানভূতির অভাব ঘটলে কাঁব-মনকে বোঝা যায় না যথার্থ ও 
সার্থকভাবে। সহানুভূতিই রস-প্রেরণার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, 
_সহানুভূতি-স্নগ্ধ আলোচনাই যথার্থ সমালোচনার ভিত্তি। 
আর এই আলোচনার দর্পণেই কবির কাব্যের সপ্তরঙ প্রাতি- 
ফলিত হয়। আত-আভিজাত্য, আতশিক্ষা বা সংস্কাঁতরুচিতে 
ও দৃম্টতে যাঁকে নিছক অশ্লীলতার কবি বলে উন্নাঁসকতা 
দেখান হয়, সহানুভূতিপূর্ণ প্রকৃত রসবেত্তার দাম্টতে বা 
পাঁরশঁলিত অনুভূতিতে তিনি হবেন খাঁটি কাব বাস্তবতার 
কাব, সত্যের কাঁব। ঈ*বর গুপ্ত খাঁটি বাঞগাল কাব, যার তুলনা 
সে যুগেও ছিল না, এ যুগেও নেই; বাঙ্গালী হয়ে তাঁর 
কাব্যরসানমোদনে অনীহা দেখানো সাত্যই দুঃখ ও লজ্জার 
বিষয়। আজকের এই “মোৌকর' যুগে, ভেজালের যুগে, 
কর্িমতার যুগে, অনাচার ও দুনর্টীতর যুগে, বিকৃত রুচির 
যুগে, এমন খাট” কাঁবর, এমন “স্বাদোশিক' কবর, এমন 
স্বরুপ বোঝবার জন্যেই এখানে অংশতঃ একটু আলোচনা স্মরণ 
করা গেল-_ 
শিক্ষা-বিষয়ে গপ্তকাবর আবির্ভাব কালে বাংলাদেশ কি পাঁরমাণে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আভমৃখী হয়েছিলো, সে সম্বন্ধে এখানে 
মোটামুটি পাঁরচয় দেওয়া হলো। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজ, স্কুল-সোসাইটি ও স্কুল-বুক্‌-সোসাইটি, 'বাভন্ন সাঁমাতি, মহা- 
পাঁরবার এবং বড়লাট বেন্টিংকের সহায়তায় সে যুগে বাংলার শিক্ষার্থী 
পাশ্চাত্য এমবর্ষের অন্বেষণে প্রভূত আগ্রহশশীল ছিলেন। বাংলাদেশে 


প্রস্তাবনা ১৩ 


পাশ্চাত্য শক্ষার এই শৈশব কালেই প্রাক্‌-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যের শৈশব- 
পর্ব সুরু হলো। 

জাতীয় জীবনে শিক্ষার সংগে সংগে ধর্মেরও পাঁরবর্তন ঘটে। 
উনাবংশ শতাব্দীর বাংলায় তাই ধর্মণত আন্দোলনও কিছ কম হয়াঁন। 
বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে সে যূগে যতো তুমূল বিপ্লব ঘটেছিলো, তা'র 
প্রধান নেতৃমন্ডলীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডোঁভড্‌ 
হেয়ার, হেনার লুই 'ভাভয়ান ডিরোজিও, মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেন্ড কুষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রীতির নাম উল্লেখযোগ্য । হিন্দু ধর্মের আচারানষ্ঠা এবং 'সংস্কার- 
বন্ধন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আর অক্ষুণ্ন থাকতে 
পারলো না। রামমোহন রায়ের সতর্ক দ্‌স্টিতে এই বন্ধন মোচনের আসন্ন 
সম্ভাবনা প্রথম ধরা পড়লো । ১৮১৫ অব্দে তাঁর বেদান্তাঁবষয়ক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। বাংলা ১২২৮ সালে তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় “সম্বাদ কৌমন্দীঁ* নামে যে সপ্তাহিক পন্ন প্রকাশ করেন, 
রামমোহন সেই পন্রে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ গলখতে আরম্ভ 
করলেন। * ভবানীচরণ এই কারণে সম্পাদকের পদ ত্যাগ করায় 
রামমোহন স্বয়ং 'কৌমন্দী" প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 
১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহপ্রথা বোন্টিংকের সহায়তায় আইনানুসারে 
নাষদ্ধ হলো। 


এই “সম্বাদ-কোমুদ৭' পত্রের আবির্ভাব অন্তত 'কিয়দংশে 

সে যুগের ধর্মকলহের তাঁগদেই সম্ভব হয়েছিলো । প্রসংগত 
এখানে 'বশেষজ্ঞ গবেষকের একটি উীন্ত তুলে দেখা যাক £-_ 

'সম্বাদ কোমুদী' প্রকাশের আর একাঁট উদ্দেশ্যও ছিল। পরধর্মের 

হীনতা প্রমাণ করা বা খ্রীষ্টধ্মের মাহাত্ম্য প্রচার “সমাচার দর্পণের' 

উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি “প্রোরত পন্ন” 


প্রভীত ছিল। এই কারণে 'হন্দুরা একখানি বাংলা সমাচারপন্নের অভাব 


*"্সংবাদ কোমুদী'র প্রথম সংখ্যা ১৮২১ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে 
প্রকাশিত হয়। 


১৪ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


িাশেষ কারয়া অনুভব করিতোছলেন। এমন সময় কলুটোলা নিবাসী 
তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবান*চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় “সম্বাদ কৌমুদী” নামে 
একখান বাংলা সাস্তাঁহক পন্ন প্রকাশ কাঁরলেন। এই পাব্রকার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্মে লেখা হইলঃ--“লোকাঁহতসাধনই এই 
সংবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য...দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও 
ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে ।”* 


এঁদকে “সম্বাদ-কোমুদী” পত্রে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে 
রচিত প্রবন্ধাবলীর বিরোধিতাকল্পে রক্ষণশীল হিন্দুরা 
1নজেদেণ প্রয়োজনে আর একখান সাপ্তাহিক পত্রের পত্তন 
করলেন। এই কাগজখানির নাম “সমাচার চান্দ্রকা'। ১৮২২ 
শ্রীষ্টাব্দের ৫&ই মার্চ তাঁরখে “সমাচার চীন্দ্রকা"র প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। “সম্বাদকৌমুদীর' ভূতপূর্ব সম্পাদক 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পান্রকা সম্পাদনের দাঁয়ত্ব 
নিলেন। “সম্বাদ কৌমুদীর, সংগে “সমাচার-চান্দ্রিকার' প্রবল 
মাঁসযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এাঁদকে ১৮৩০ অব্দের ১৭ই 
জানুয়ারী, প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের উদ্যোগে এক ধধর্মসভার' 
প্রতষ্ভা হয়, সেই সভার সম্পাদক হলেন ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের ধর্মকলহ প্রসংগে 
আরো একখান পান্রকার নাম অবশ্য স্মরণীয়। সে কাগজাঁটর 
আবির্ভাবের একটু ইতিহাস আছে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই 
জুলাই তাঁরখের “সমাচার দর্পণে" একটি পত্রে হিন্দুশাস্তের 
কোনো কোনো য্যন্তহীনতার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত সচিত হয়; 
রামমোহন রায় এই পন্রের প্রতিবাদ স্বরূপ শশবপ্রসাদ শর্মা'_ 


"দেশীয় সামায়ক পনের হীতিহাস- রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম খণ্ড 
দুষ্টব্য। 


প্রস্তাবনা ১৫ 


এই ছদ্মনামে একখানি চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠি যখন ছাপা 
হলো না, তখন, রামমোহন 01910000101 112295109, 0005 
11155100917 200 006 3121)1001 ব্রাহ্মণ সেবাঁধ। 'বাহ্গণ ও 
মাসনার সম্বাদ'_এই নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। 
এই কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পজ্ঠায় এ অং 
ইংরেজ অনুবাদ প্রকাশিত হতো। এই পান্রকার মূল 
আভযোগাঁট প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একাট উান্ততে ,স্পজ্টই 
চোখে পড়ে_ 
“...ইদানীল্তন বিশ বংসর হইল কতক ব্যান্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনার 
নামে বিখ্যাত 'হন্দু ও মোছলমানকে ব্যন্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে 
প্রচ্যুত কাঁরয়া খ্রীষ্টান কারবার যত্র নানা প্রকারে করিতেছেন ।”* 
শ্রীঘুন্ত ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “দেশীয় সামায়ক 
পত্রের ইতিহাস" গ্রন্থে ধর্মকলহের তাঁগদে প্রকাঁশত এই 
শ্রেণীর আরও কয়েকট কাগজের উল্লেখ ও বিবরণ দেখা যায়। 
এখানে এই তালিকা দীর্ঘ করবার অবকাশ নেই। সুতরাং আর 
একটি মান্র পন্রিকার উল্লেখ করে প্রসংগান্তরের অবতারণা করাই 
বাঞ্চনীয় । 

কেবলমান্র ধর্মসম্পাকৃত ব্যাপারে নয়)-সে সময়ে সমাজের 
সবর দলাদাঁলর বিশেষ রেওয়াজ ছিলো । এই ব্যাপারে উৎসাহী 
জনসাধারণের জন্য সে যুগে একখান বাংলা কাগজও প্রকাশিত 
হয়োছলো । সেই পান্রকার নাম 'দলবৃত্তান্ত'। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
এই পান্রকা প্রথম প্রকাঁশত হয়। অবশ্য এর বিপরীত 
আদর্শের উপাসনাও যে না ছলো, এমন নয়। ১৮৩১ 
ত্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তাঁরখে 'জ্ভানান্বেষণ' নামে যে পান্রকা 





* শ্রাহ্মণ-সেবাঁধ_ প্রথম সংখ্যা- তৃতীয় সংখ্যা; রামমোহন রায় প্রণণত গ্রল্থাবলী 
(১৭৯৫ শক) তে দ্ুষ্টব্য। 


১৬ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


পরবতর্ কালে 'যাঁন “সংবাদ-ভাস্কর' পন্র প্রকাশ করেন, সেই 
গৌরীশংকর তর্কবাগীশ কিছুকাল এই পন্রের বাংলা বিভাগের 
সম্পাদনা করেন। 

ণশক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির এই আলোড়নাঁচাহনুত 
যুগসাম্ধিতে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হলো। ১৮৩১ শ্রীস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী বাংলায় 
“সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখান পীান্রকা প্রকাশের অনুমাত 
দেওয়া হলো। এজন্য যে আবেদনটি লেখা হয়ৌছলো, তার 
ভাষা ইংরেজী হলেও তার স্বাক্ষর ছিলো বাংলায়। ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তই সেই অবেদনকারী। পাথ্ারয়া ঘাটের যোগেন্দ্রমোহন 
ঠাকুর এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। ২৮-এ জানয়াঁর 
তাঁরখে কাগজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো। “সংবাদ 
প্রভাকর” এই সময়ে সাস্তাঁহক পান্রকা রূপেই প্রকাশিত হয়। 
বহু চাণ্ুল্য-ীবক্ষু্ধ, বাংলাদেশের এই নবীন কাব ঈশ্বর 
গুপ্তের অন্তরে, স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রাত যে গভীর 
অনুরাগ ছিলো, তা 'প্রভাকর পান্রকার, পূর্বোন্ত আবেদন-পন্রের 
স্বাক্ষর থেকেই বোঝা যায়। এই পান্রকা প্রকাশের অন্যান্য 
সহায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য তখন এদেশে স্মাবাঁদত। 
জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন। তাণছাড়া সংস্কৃত কলেজের 
অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ “লাপাবষয়ে 
বিস্তর সাহায্য” করেছিলেন। “সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশিত 
হবার তিন মাস পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন 
তাঁর বয়স মান্র উানশ বংসর। তার বহু পূর্বে কাঁবর দশ 
বংসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা হারনারায়ণ গুপ্ত দারিদ্র 
কাবরাজ ছিলেন। পরে শেয়ালডাঙ্গার কুঠীঁতে মাসিক আট 


প্রস্তাবনা ১৭ 


টাকা বেতনে তান চাকুরিতে 'নযুন্ত হন। কাঁবর জন্ম হয় 
কিরাপাড়ায়,_-১২১৮ বংগাব্দের ২৫এ ফাল্গুন। এই কাঁচরা- 
পাড়ার দাঁক্ষণে অবাঁস্থত কুমারহ্ত্র গ্রামেই কাঁবরঞ্জন রামপ্রসাদ 
সেন জল্মগ্রহণ করোৌছলেন। ঈশ্বর গৃপ্তের জীবনচারত 
সম্বন্ধে বধাঁকমচন্দ্র-লাখত একাঁট প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, 
শৈশবে তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিলেন না। শশুকালেই 
[তিনি কাব্য রচনার শান্ত প্রদর্শন করেন। বাল্যকালে “তান 
জাবকান্বেষণ এবং ইংরোঁজ 'বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 
পদার্পণ করেন। এখানে ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতির সম্পর্কে 
এসে ঈশ্বর গুপ্ত নিজের জীবনের পথ খুজে পেলেন। 
'কলিকাতার প্রাসদ্ধ ঠাকুর বংশের সংগে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ 
বংশের পাঁরচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কাঁলকাতায় আঁসয়াই ঠাকুর 
বাটীতে পাঁরচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটের গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাঁহত ঈশ্বরচন্দ্রের 'বশেষ সখ্য জল্মে।... 


যোগেন্দ্রমোহনই ঈশবরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকশীর্তর সোপান 
স্বরূপ |» 


একটি কাঁবতায় ঈশ্বরচন্দ্র িখোঁছলেন, 
যে ভাষায় হোয়ে প্রত, পরমেশ-গুণ-গীতি 
বৃদ্ধকালে গান কর মূখে। 
তুমি তার সেবা কর দুখে ॥1 


গুপ্তকবি এই মাতৃভাষার সেবায় আত্মীনয়োগ করলেন। 
সাহত্যক্ষেত্রে গুস্ত-কবির কাজ বহনধা প্রকাশিত। তিনি 

রর “গুপ্তের কাঁবন্ব-_বর্ধীকমচন্দু চট্রোপাধ্যায়। 

1 মাতৃভাষা। 
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একাঁধক পান্নকা পাঁরচালনা করেন, "বহু গদ্য-পদ্য রচনায় 
দেশের পাঠকমণ্ডলীর চিত্তার্ষণ করেন এবং তদ্ব্যতশত 
প্রাচীন কাঁবদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহকার্ষে তান স্মরণীয় 
দক্ষতার পাঁরচয় দেন। “সংবাদ প্রভাকর”, “সংবাদ-রত্বাবল+”, 
'পাষণ্ড-পীড়ন' এবং “সংবাদ-সাধুরঞ্জন”-এই পীান্রকাগ্াীল 
তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এই সব 'বাভন্ন 
সাহাত্যক প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।* 
[উপরের আলোচনা আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়ো- 
জনীয়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেবে। এষুগেও কেন কাঁববর 
ঈশবরচন্দ্রকে স্মরণ করব-_বা তাঁকে জানবার ও বুঝবার 'ক 
সার্থকতা উপরের আলোচনায় তারই ছু আভাস মিলবে । 
এই গ্রল্থ-রচনার প্রস্তাবনা ও কৈফিয়ংও এই সঙ্গে উত্ত- 
আলোচনায় 'িধৃত। সাহত্যরাঁসক হিসেবে 'সাহত্যখণ' 
স্বীকার করার জন্যই আমার এই গ্রল্থ রচনার প্রয়াস এবং সেই 
সঙ্গে উৎসাহী ও কোতৃহলী রাঁসক পাঠক সমাজ ও সারস্বত 
সমাজের দৃম্টিও এবষয়ে আকর্ষণ করার মৌল উদ্দেশ্য নিয়েই 
এই গ্রল্থ রচনার স্রপাত। গ্রন্থের পরবতর্ঁ অধ্যায়গ্ীলতে 
কাঁব ঈ*বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য ও সাধনার ব্রমাবকাশ ও আলোচনা 
যথাসাধ্য বিশ্লেষিত এবং উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। 
আমার এই আলোচনা বাংলা সাহিত্যের রাঁসক পাঠককুলের 
স্বীকৃতি পেলেই এই আতিপ্রয়োজনীয় গ্রল্থ-রচনা-প্রচেষ্টা 
সার্থকতামন্ডিত হবে বলে মনে কার।] 


'বাংলা কাব্যে প্রাক--রবীন্দ্র_হরপ্রসাদ মিন্ন। 


গুপ্ত কবর আবিভগব 


জন্মভূমি ধন্য হয় তাঁর সন্তানের গর্বে। কাঁববর ঈশ্বর 
গুপ্তের জন্মভূমি কাণ্চনপল্লীর ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ 
প্রান্তর দেখে এর অতাঁত এীতিহ্য ও গৌরবের কথা বি“বাস 
করাই শন্ত। এককালে এই অণল ছিল বাংলাদেশের সারস্বত 
রাজধানী । শ্ত্রীচৈতন্য দেবের সময় ইহা ছিল হাবোল সহর 
পরগণার অন্তর্গত, তার দক্ষিণে ছিল রামপ্রসাদের লীলাভূমি 
»কুমারহট্র বা হালিসহর। গুপ্ত কাঁবর জন্ম সময়ে এটা ছিল 
'কুমারহট্রের অন্তর্গত পল্লী । সেই সময়ে এই অঞ্চল নদীয়া 
জেলার অন্তর্গত ছিল। গাঙ্গেয় সংস্থা ও সংস্কাতি ব্মশঃ 
এখানেও প্রসার লাভ করাছল। ভাগরথটর পূর্কূলে 
কাণ্চনপল্লী, কুমারহট্র বা হালসহর, ভট্টপল্লী প্রীত ছিল 
সেষুগের সংস্কৃতচ্চার এক একটি প্রধান কেন্দ্র। শুধু সংস্কৃত 
চর্চা কেন, এখানে আবিভূতি হয়েছেন বহ কাব সাহিত্যিক ও 
সাধকবৃন্দ। 

কুমারহট্রের বিখ্যাত পাঁরবার ছিল চৌধুরী পাঁরবার। এ'রা 
পূর্ববঙ্গ ও ভাগনরথীর অপর কূল থেকে 'বাভন্ন পাঁরবার 
এনে কুমারহট্রে বসতি করিয়েছেন। ব্লমে এই অণুল সংস্কাতি 
চর্চার কেন্দ্রে হয়ে ওঠে; বিশেষত আয়ূর্বেদশাস্লের পঠন- 
পাঠনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে কাণ্টনপল্ল'ী অধুনা কঁচিড়াপাড়া। 
এই অণ্চলের চিকিংসকগণের খ্যাতি সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
কুমারহটের শ্রীচৈতন্য-দনক্ষাগুরু বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শ্রীপাদ 
ঈবরপুরীর উৎসাহে এই অণ্ল বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র 
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হয়ে উঠে। এই অণ্চলের যে বহন্ভন্ত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ 
পার্ষদ ছিলেন, তার উল্লেখ "শ্রীচৈতন্য চাঁরতামৃতে” আছে। 
সেন 'শবানন্দ এবং তাঁর 'তিনপূত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও 
পরমানন্দ দাসের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেন শবানল্দ 
তাঁর কুলগুর্‌ শ্রীনাথ পশ্ডিতের নামে তাঁর আবাসপল্লীতে 
সপ্রাসদ্ধ কৃষ্ণদেব রায়ের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ 
তখন “কৃষ্ণরায়জী” নামে খ্যাত ছিল। শ্ত্রীনাথের বংশ আজও 
এই মন্দিরের সেবাইত। 

কাণ্ণনপলর তৎকালীন প্রাসদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক সাহিত্যান্রাগী ব্যক্তিই 
সর্বপ্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের পাঁরিচয়-দ্বার উল্মৃন্ত করেন এবং 
গুপ্ত-কবির কোন কোন অপ্রকাশিত রচনা ও কাঁবর জীবনী 
সাহত্য-সম্রাট বাঁঙ্কমচন্দ্রকে দেন। বাঁওকমচন্দ্ুও এ-কথা 
অকুণ্ঠচিন্তে স্বীকার করেছেন এবং গুপ্ত কাঁবকে সারস্বত 
সমাজে পরিচিত করেছেন বিশিম্টভাবে। গুপ্ত কাঁবির 
প্রীপতামহ নাধরাম একজন সমপ্রাসদ্ধ কাঁবরাজ ছিলেন, তাঁরও 
কবিখ্যাতি ছিল। সে আমলের পাঁণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 
'কাঁবভূষণ, উপাধি প্রদান করেন। তাঁর আর এক পূর্বপুরুষ 
বিজয়রাম সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য “বাচস্পাতি" 
উপাধি লাভ করেন। গ্রস্ত কাঁবর পূর্বপুরুষদের মধ্যেও 
এইভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতি-চর্চা অব্যাহত ছিল। 

ইংরোজ বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম তরঙ্গ তখন দেশের 
প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি-ীখথেঞন মূলে বহুধা পারবর্তনের 
আঘাত হানতে শুরু করোছিল। দেশের ভদ্রসমাজ তখন ননছক 
সংস্কৃতচর্চা ত্যাগ করে নতুন ইংরোজশিক্ষা গ্রহণ করতে 
আরম্ভ করেছে এবং ইংরেজিয়ানার প্রভাবে পিতৃপ্‌র্ষের বৃত্তি 
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ত্যাগ করে ইংরেজেরই 'বাভন্ন কুঠিতে সামান্য চাকাঁরর দাসত্ব 
বরণ করতে প্রল্‌ব্ধ হয়েছেন। ফলে গৃস্ত কবির তাও 
তাঁর কবিরাজী বৃত্ত ত্যাগ করে শেয়ালডাঙ্গার ইংরেজ 
কুঠিতে চাকার গ্রহণ করেন। কাণ্চনপল্পশর উচ্চ শ্রেণীর 
অধিবাঁসগণের আধকাংশই এভাবে মোহ্গ্রস্ত হয়ে নবষুগের 
নবতর কর্মব্পদেশে জন্মভূমি পাঁরত্যাগ করতে থাকেন। 
এভাবে এক কালের এই সম্‌দ্ধ কাণ্ঠটনপল্লীর কাঠামো ভেঙে 
পড়ে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার এই মোহ কাঁব ঈশ্বর গ্‌প্তকেও খানিকটা 
বচাঁলত করেছে। তিনিও শোর বয়সে ইংরেজি শিক্ষার 
করতে থাকেন। কিন্তু ঈশবরের বাসনা ছিল অন্যর্প। তখন 
কে জানত যে, বঙ্গের নিভৃত পল্লীর এক আত নগণ্য সন্তান 
ঈশ্বর গুপ্তের জাঁবনে, কলকাতায় গমন ও ইংরোজ 
শিক্ষান্‌রান্ত শাপে বর হয়েছে, নইলে তাঁর সামর্থের সমৃচিত 
স্ফুরণ সম্ভব হোতোনা। শতাঁধক বংসর পূর্বে কাবির 
লেখনী যে ভাবষ্যদ্বাণী করেছে_তার সত্যতা সেষুগে 
বিশেষভাবে উপলাব্ধী করেন সেষুগের পাঠকসমাজ। তাঁর 
সেই ভাঁবষ্যদ্বাণী আজও স্মরণীয় : 

“কে বলে ঈশ্বর গৃস্ত, ব্যাপ্ত চরাচর। 
যাহার প্রভায় প্রভা, পায় প্রভাকর॥ 

কন্তু তান যখন মাতৃভাষার সেবায় ব্রত হন, তখন 
বাঙ্গালীর কাছেই বাংলা ভাষা ছিল তাঁচ্ছল্য ও ব্যঙ্গের ব্তু। 
একাদকে গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঁশ্ডতের দল, অন্যাঁদকে ইংরেজন- 
নবীশের দল, বাংলাকে এই দুই দলেই শক্ষণীয় ভাষা বলে 
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স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠাবোধ করত'।: গপ্ত কাঁব তাই সখেদে 
বলোছিলেন : - 

“হায় হায় পাঁরতাপে পারপূর্ণ দেশ 

দেশের ভাষার প্রাত সকলের দ্বেষ। 

সং সং সঃ 

অপমান আপনার প্রাত ঘরে ঘরে 

কোন মতে কেহ নাহ সমাদর করে॥” 
যুগে তিনিই মাতৃভাষার সেবায় আআনিয়োগ করেন এবং 
তাকেই জীবনের ব্লত ও জনীবিকাস্বরূপ বরণ করেন, সহায়- 
সম্পদহান, নিঃসঙ্গ এক অসমসাহাঁসক যুবক এই ঈ*বর গুপ্ত 
ঘাটার পরম বিদ্যোংসাহণী ও দানশীল যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
উৎসাহ-আন্কূল্যে “সংবাদ প্রভাকর” পান্রকার সত্রপাত 
করেন (২৮এ জানুয়ারী, ১৮৩১ খ্রীঃ বাংলা ১২৩৭ সালের 
১৬ই মাঘ); এমনি ভাবে সংস্কৃত নবন্যায় ও আয়ঃঞ্ঞে্রলর্যার 
অন্যতম কেন্দ্র টোল-চতুষ্পাঠী পাঁরকীর্ণ কুমারহঠ্র, কাণ্চনপল্লীর 
গোঁড়া রক্ষণশ্ল পাঁরবেশের মধ্য থেকেই আঁবর্ভৃত হলেন__ 
বঙ্গসাহিত্য যজ্ঞের প্রথম হোতা, প্রথম খাঁটি বাঙ্গালী কাব 
ঈশবর গুপ্ত। তাঁর সাহিত্য স্ম্টর প্রেরণার মুলে যেমন 
ছিলনা সংস্কৃত পশ্ডিতদের অনুশাসন বা প্রভাব, তেমান ছিলনা 
পাশ্চাত্য বাধর অক্ষম অনুকরণ-প্রচেম্টা। পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ও ইংরেজ শিক্ষার মোহে প্রমত্ত ও বিভ্রান্ত বঙ্গসন্তানগণ যখন 
“বাংলা জানিনা* বলতে গর্বানূভব করতেন, স্বদেশের সর্বপ্রকার 
রীতিনীতি, পালপার্বণ, ধর্ম, সমাজ, প্রভাতি, এমনাঁক ইংরোজ 
শিক্ষা যাদের ছিলনা, সমাজস্বজন ও স্বদেশবাসীর প্রাতও 


গুপ্ত কবির আবির্ভাব ২৩ 


ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন এমাঁন দুর্যোগের মধ্যে গুপ্ত-কাঁব 
ব্যজ্গের তীর কশাঘাতে বা উপদেশের অমৃত-বাণীতে বিপথ- 
গামী দেশবাসীর মনে প্রথম দেশাতবোধের বীজ রোপণ 
করলেন : 
“জাননা কি জীব তুমি, জননা জল্মভূঁম 
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে। 
কে কোথায় এমন দেখেছে 2” 
বিদেশের বহুমূল্য তথাকাঁথত সম্মানের আসনও অবহেলা 
করে স্বদেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে আদর করার জন্য 'তানিই 
প্রথম দেশবাসীকে আহ্বান করলেন; 'তানিই-স্বদেশপ্রেমের 
মন্র প্রথম উচ্চারণ করলেন : ূ 
“ভ্রাতুভাব ভাব মনে দেখ দেশবাসীগণে 


প্রেমপূর্ণ নয়ন মোলয়া 
কতরুপ স্নেহ কাঁর দেশের কুকুর ধার 
াবদেশের ঠাকুর ফোঁলয়া।” 


বাঙ্গালীর ইংরাজ-অনুকরণকে ব্যঙ্গ করে কাব বলেছেন : 
বদীঝ হট বোলে, বট পায়ে 
চুরুট ফংকে স্বর্গে যাবে ।” 
নীলকরসমাজকে; এবং প্রায় একই নিঃ*বাসে মহারাণী 
বাঙ্গালী তোমার কেনা, একথা জানেনা কে না? 
হয়েছি তো চিরকেলে দাস। 
তুমি মা ক্পতরু, আমরা সব পোষা গরু 
খাব কেবল খোল বাঁচাল ঘাস।” 


২৪ ঈশ্বর .গ?প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


তিনিই বলেছেন: 
“নিজ মান চাহ শুধু কারে নাহ মানি 
সে মানে কে মানে ভাই, কি সে হবে মানী ? 
সং সং সং 
পরধন লইতেছ 'বস্তারিয়া কর 
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর।” 
অন্ধ ইংরেজিয়ানা যখন বঙ্গললনাদের মধ্যেও ক্লমে 
সংক্কামত হতে দেখা দিয়েছে, তখন আতাঁঙ্কত গৃস্ত-কাঁবই 
বলেছেন: 
“আর কি এরা তেমনি করে 
সাজ সে'জীতর ব্রত নেবে 2 
আর" এরা আদর করে 
শিশড় পেতে অন্ন দেবে? 
(এরা) এ, বি, পড়ে, বাব সেজে 
বালাত বোল কবেই কবে, 
পদ্র্দা তুলে ঘোমটা খুলে ' 
সেজেগ্‌জে সভায় যাবে। 
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে গাড়ী 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।” 
গুপ্ত কাঁবর কাঁবতাবলীর আঁধকাংশই ব্যঙ্রসাশ্রত। 
এখনকার বাঙ্গালীর উন্নতরুচির কাছে এ সকল কিিৎ স্থল 
ও রূঢ় মনে হলেও তখনকার বিপথগাম বঙ্গসমাজের 
সংশোধনের জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেষুগে প্রথম 
ইংরাজি শিক্ষার বৈদেশিক ভাবধারা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ 


গুস্ত কাঁবর আবির্ভাব ২৫ 


অনুকরণ-কারী বঙ্গসন্তানগণ এতই আত্মীবস্মৃত ছিল যে, 
তারা দেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রীতিনীতি, সংস্কাত এমনাঁক 
ঈশবরকেও অস্বীকার করে এক 'বাচত্র গর্ব অনুভব করত। 
তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন কোন ঘটনাচনত্রে 
বাঙ্গালীর এই প্রমত্ততার বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন 
সেকালের হিন্দ কলেজের কোন ছান্র তার পিতার সঞ্জে 
কালীঘাটে পূজা করতে গিয়ে পিতা ও পুরোহিতের 
নিদেশিমত-দেবা প্রণাম করোনি, পরে বহু অনুরোধে ও 
প্রয়োজনবোধে 'তিরস্কারে শেষ পর্যন্ত দেবীকে “গুড মর্ণিং 
ম্যাডাম” বলে অভিবাদন করোছিল। 

ইংরেজ শিক্ষা ও রীতিপদ্ধাতর এর্‌প উৎকট ও হাস্যকর 
অনুকরণ-প্রচেম্টার জন্যই গুপ্ত কাঁবর প্রয়োজন হয়োছিল তাঁর 
লেখনীকে রূঢ় ব্যঙ্গে শাণিত করতে । কাব শুধু যে নকল 
বাঙ্গাল সাহেবদের ইংরেজিয়ানাকেই ব্যঙ্গ করতেন তা নয়, 
অন্যাদকে সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী ব্রাহ্ষণ পশ্ডিতদেরও তাঁদের 
গোড়ামী আর বঙ্গভাষার প্রীতি অবহেলার জন্য “নস্যলোষা” 
“দাঁধচোষার” দল বলে ব্যঙ্গ করতেন। 

বঙ্গভাষা ও সাহত্যের প্রাতিষ্তা ও উন্নয়নকল্পে তান 
যেমন ইংরাজনবীশ দ্বারকানাথ, বাঁঙকমচন্দ্র, দীনবন্ধ, 
রঙ্গলাল, মনোমোহন বস প্রভৃতিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় 
দরীক্ষত ও উতসাহত করেন, অন্যাদকে তেমনই রামপ্রসাদ, 
ভারতনন্দ্র, রামানাধ গুপ্ত, রাম বসু, নিতাই দাস, হরু ঠাকুর 
প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনাবলন ও জীবনী বহু আয়াসে 
সংগ্রহ ও প্রকাশিত করে বঙ্গসাহিত্যকে সমদ্ধতর ও সংগা্িত 
করেন। গুপ্ত-কবির নিজস্ব সাঁম্টিধারা ও কাঁবত্বের মধ্যে 
প্রাচীন কাব রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের মতো কোন স্থায়ী 


২৬ ঈশবর গস্ত ও বাংলা সাহত্য 


এমবর্যের নিদর্শন যথেন্ট না থাকলেও প্রাচীন ও নবীনের এই 
মিলন সম্পাদন ও বঙ্গসাহস ক্রমোন্নয়ন, সংগঠনের মধ্যেই 
বঙ্গ সাহত্যের প্রতি তাঁর অগাধ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নীহত 
রয়েছে। 

উনিশবংসর বয়স থেকে শুরু করে আমরণ তানি 
সাঁহত্যের সেবা করেছেন। “সংবাদ প্রভাকর”, “পাষণ্ড 
পীড়ন”, “সাধু রঞ্জন” প্রভৃতি পান্নকা সম্পাদন ও “ণহত 
প্রভাকর”, “প্রবোধ প্রভাকর”, “বোধেন্দু বিকাশ” প্রভাত 
গ্রন্থ প্রণয়ন করে মাতৃভাষার শ্ীবৃদ্ধি সম্পাদন প্রচেষ্টায় জীবন 
আতবাহত করেছেন। অতীতের এীতিহ্য সংরক্ষণ ও 
নবানের উৎসাহ প্রদান ছাড়াও তিনি বঙ্গভাষার বহুল 
প্রচারের জন্য দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রমোহন, গৌরাী- 
শঙ্কর, (“সংবাদ-ভাস্কর' সম্পাদক) প্রভৃতির সঙ্গে 'মাঁলত হয়ে 
বঙ্গভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেম্টাতেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন 
এবং “বঙ্গভাষা-প্রকাশিকাসভা”, “বঙ্গ-রাঁঞ্জনী সভা” প্রভীতির 
প্রাতম্ঠা ব্যাপারে উদ্যোন্তা ও কর্ণধার ছিলেন।' গুস্ত কাঁবর 
শিষ্-গোষ্ঠী মধ্সৃদন, (যাঁদও মধ্স্‌্দনকে বাঁওকমচন্দ 
প্রভৃতির মত একেবারে খাঁটি শিষ্যভুন্ত করা যায় না-_তথাঁপ 
পুর্বসূরী ও সাহিত্য-পথপ্রদর্শক বা সহায়ক হিসাবে গুপ্ত 
কবিকে মধুসূদন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন) বাঁঙ্কমচন্দ্র, দীনবন্ধু 
প্রভৃতির যত্নে সেই যূগসন্তিক্ষণে বঙ্গ সাহত্যের 'ভাত্ত সুদ 
হয়। র 

এই ইতিহাসের গুরুত্ব কম নয়। প্রাচীন ধারার অবসান 
এবং নতুনের সার্থক সূচনা আকস্মিক ব্যাপার নয়। সমুচিত 
শন্তিমান লেখক ব্যাতরেকে অন্য কারও পক্ষেই এক যুগ থেকে 
অন্য যগের সার্থক সংযোজক হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুগ্ত 


গুপ্ত কাবির আবিভণৰ ২ 


ছিলেন সেই মনীষী এবং শ্র্টা। তাঁর সমবেদনার 'দিকঁটিও 
বিবেচ্য । 

গুগ্ত-কাবির দেহত্যাগের কিছুকাল পরেই তাঁর স্মৃতি- 
রক্ষার কোন ব্যবস্থা না দেখে ক্ষুব্ধ কাব মধুসূদন 


' নাহ ক হে কেহ তব বান্ধবের দলে, 
স্নেহ-শিল্পে গাঁড় মঠ, রাখে তার তলে ? 
আঁছলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্লজধামে 
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে; 
যমুনা হয়েছ পার; তেই গোপশ্রামে 
সবে কি ভূিল তোমা ?......৮ 
িশব-সাহত্য-রস-রাঁসক কাব মাইকেল মধ্স্দনের এই 
চতুর্দশপদ কাঁবতাংশাঁটতে “রাখাল-রাজ কাব্য-বজধামে” 
কথাগুলির ব্যঞ্জনা, শব্দ-সৌকর্য এবং সর্বোপাঁর কাঁবর প্রাতি 
কবির শ্রদ্ধানুরান্তির প্রকাশ-সৌম্ঠব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। 
গুস্তকবির মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ শতাধক বংসর অত'ত 
হয়েছে। প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বে ১৯২৬ খ্টাব্দে প্রবাসী- 
সম্পাদক সুধাপ্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রণী হয়ে 
কাঁবর জন্মাভটা কাণ্ুনপল্লীতে (অধুনা কল্যাণণীসহর-প্রকল্পের 
আতসান্নকটে) এক স্মৃতিসভার আঁধবেশন করেন এবং এ 
সময় তাঁরই চেষ্টায় এস্থানে তৎকালীন নদীয়া মহকুমা-হাকিম 
কর্তৃক একাঁট স্মৃতিবেদী 'নার্মত হয়। সেই এঁতিহাঁসক 
স্মৃতি-বেদীর পারচয় ফলকে এই পধীস্ত কয়টি খোঁদত আছে : 


২৮ ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


হাস্যোজ্জবল সদা মুন্তপ্রাণ 

ব্যঙ্গ কাঁবতার রঙ্গে একাদন এই বঙ্গে 
তুলেছিলে আনন্দ তুফান। 

স্ধন্য কাণ্চনপল্লনী শ্যামতরু তৃণবল্লশ 
তব জন্মে ধন্য হেথা মানি, 
যুগে যুগে সত্য তব বাণী ।৮* 


* প্রবাসী দ্রম্টব্য। 


ঈশবরচল্দ্র ও বাংলা সাহিত্য 


ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহত্যের মধ্যবুগের 
সুনিশ্চিত অবসান হয়। অর্থনৌতক ও সামাজিক জীবনে 
তখন প্রবল বিশৃঙ্খলা, সর্বত্রই পাঁরবর্তনের মন্তবায়ূর 
প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৭৬০ থেকে শতাব্দীর শেষ 
পর্য্তি এই যন্দণার অবস্থা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। 
এরই মধ্যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গেছে, দেশে অরাজকতার 
বিক্ষোভ ও ভ্রাস ঘনীভূত হয়েছে। সে অবস্থায় সুস্থ 
সাহত্য সৃন্টি সম্ভব ছিল না। সাঁহত্যের প্রবাহ যুগে 
যুগে বহতা নদীর মত গাঁত পাঁরবর্তন করে। সাহত্য 
আর সমাজের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই মধ্যে মধ্যে 
সমুদ্রবক্ষে জলোচ্ছবাসের ন্যায় একটা আলোড়ন আসে, 
এক একজন নবযুগের প্রবর্তকের আবর্ভাব হয়। ইতিহাসের 
ধারাবাহকতা বা রুমাবকাশের সূত্র ধরে এইসব যুগ্াবতারদের 
গমনাগমন নর্ণয় করা সব সময় সহজ নয়, সম্ভবও হয়না । 
এই যুগসন্ধিকালে আঁবর্ভাব হয় রামমোহন, রাধাকান্ত, 
ভবানীচরণ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির এক ধারায়, আর 
কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারনচাঁদ, কালী প্রসন্ন, মধূস্‌দন ও 
বাঁকমচন্দ্রের আঁবভশব হয় অপর ধারায়। এই উভয় ধারার 
গুপ্তের এ ষেন কতকটা প্রাকীতিক বিপর্যয়ে দুই ধারার মধ্যে 
সেতু নির্মাণ হল। একট; অনুধাবন করলে দেখা যাবে বাংলা 
সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের আঁবর্ভাব তখন আত প্রয়োজনীয় 


৩০ ঈশ্বর গুপ্ত ও. বাংলা, সাহিত্য 


হয়ে পড়োছিল। পাহাড়ী পথের "চহ্পারচয়হান ফজ্গুধারাকে 
ণতানি অনেকটা নিজের বুক চিরে গঞ্গোন্লীর মত আলো- 
হাওয়ার রাজ্যে ছেড়ে দিয়োছলেন বলে মধুস্‌দন, বহারনলাল, 
রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও 'সাঁদ্ধ সম্ভব হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 
পর কবিগান, টপ্পা, পাঁচালী, হাফ-আকড়াইয়ের খিড়ক-পথে 
অযত্ললালিত লতাগুল্মের মত বাংলা কাঁবতার মৃত্যু হতে 
বসোছিল, এমবর্ের সমারোহে তাই পেয়েছে সদরের রাজপটে 
নবজীবন আর মান্ত। নূতন আর পুরাতনের সাঁন্ধস্থলে 
দাঁড়য়ে ঈশ্বর গুস্ত নতুন কালের নবগঙ্গাধরের মত 
স্বর্গমন্দাঁকনীকে ধারণ করে মর্তগঙ্গাকে প্রবাহত 
করেছেন। 

উনিশ শতকের প্রথম পাদে জন্ম গ্রহণ করলেও গুস্ত-কাঁব 
ছিলেন শতাব্দীর মধ্যভাগের মানূষ। এই সময় ভারতের 
ইতিহাস, াবশেষ করে বাঙ্গালীর জীবনে যে সব ঘটনা দোলা 
দিয়ে গেছে, তার রেখাপাত তাঁর সাহত্যেও পাওয়া যায়; ঘা 
দুঃখের, তাই মনে বোশ রেখাপাত করে। সেই" দিনের বাংলা 
সাহত্যে ঈশ্বর গুস্তই ছিলেন যুগন্ধর মানব-__বাংলা ভাষা 
যেন তাঁকে আশ্রয় করে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়য়োছিল। তাঁর 
দৈবী প্রতিভা, দুরললভ মনীষা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে 
শুনিয়েছিল উজ্জীবনের মন্দ। বর্তমানের বাঙ্গালীর আশায়, 
আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দে জাতীয় জাগরণে আমরা যেন গস্ত-কাবির 
হাদয়স্পন্দনটুকুই শুনতে পাচ্ছি। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনে বাঙ্গালীর বাংলা হস বাবিধ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর 
অধ্যাত্-চেতনায় এবং বিস্মত মানসলোকে গুপ্ত-কাঁবর 
ভাবসাধনা ও রূপসাধনার প্রভাব অপাঁরসীম। বাংলা দেশ 
সোঁদন যেন অনুভব করোছল দাঁরদ্র মাতৃভাষাকে মাঁণদীস্ত 


ঈশ্বরচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য ৩৯ 


রত্বাসনে রাজেন্দ্রণণর গৌরবে আঁধান্ঠত করতে বদ্ধপাঁরকর- 
এমন এক প্রতিভার আঁবর্ভাব হয়েছে। 

সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, ঈশ্বর গুপ্ত 
করেছিলেন, যার ফলে সাহিত্যের মূলগত পাঁরবর্তন দেখা 
দিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহত্যের দিকে 
একবার নজর ফেরানো দরকার। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
লোৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করে কতকটা বৌঁচন্র্যহশীন ভাবে একই 
প্রকার রূপকল্পে একই ভাবের অনুবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তু, 
দৃম্টিভঙ্গী, রচনা-পদ্ধাত কোন কিছুতেই কোন কাঁবর 
স্বাতন্ন্য বড় বিশেষ দেখা যায়নি। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই 
বাংলা সাহত্যে সর্বপ্রথম বিষয়বোচন্র্যের সন্ধান মেলে। 
ভাবের দিক 'দিয়ে তানি যাঁদও সক্ষমতা বা গ্রভনরতার 'দকে 
আগ্রহ+ও ছিলেন না এবং এসব 'দিকে যাঁদও তাঁর সামর্থাও 
ছিলনা, তবু তাঁরই কলমের গুণে বাংলা সাহত্য মধ্যযুগের 
প্রভাব থেকে মুন্ত হতে পেরোছল। হীতহাসাশ্রয় ঈশবর 
গুপ্তের কাবের আর একটি বড়গুণ-তাঁর পূর্বে ভারতচন্দ্ 
পর্যন্ত এবিষয়ে যথেম্ট ওদাসটন্য প্রকাশ পেয়োছল। ভারত- 
চন্দ্রের মৃত্যুর আগেই পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্ে। 
অথচ পলাশীর যুদ্ধের মত অত বড় এক ঘটনা তাঁর কাব্যে 
যে কিছ চিহ রেখে যায়ান, তার কারণ কি? সে যাই হোক, 
ঈশবরচন্দ্রই সর্বপ্রথম সেকালের সমসামায়ক ইতিহাসকে কাব্যে 
রূপদান করলেন। এছাড়া ইংরোজ ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
অনুবাদে, প্রকীতির বর্ণনায়, অতীত কণীর্তর প্রাতি সম্মান 
প্রদর্শনে, তথ্য ও জীবনী সংগ্রহে তিন ছিলেন পরব্তাঁ 
সাঁহাত্যিকদের পথ-প্রদর্শক। প্রাচীন কাঁবদের অপ্রকাশিত ও 


৩২ ঈশ্বর গ্‌প্ত. ও রাংলা সাহিত্য 


লুপ্ত কাঁবতাবলণী এবং তাঁদের জঁবনী প্রকাশ করে সমগ্র 
জাঁতর তান কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সেগুলি আজও 
বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
বলেছেন-__“তখন বঙ্গ সাঁহত্যের সম্রাট ছিলেন ঈশ্বর গুস্ত। 
তখন কবিতাচর্চার নামই ছিল সাহিত্যচর্চা। এই ঈশবর গুস্ত 
যখন সম্পাট, তখন বাঁঙকমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন 
স্বভাবের সৌন্দর্য উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া সাঁহত্যের রস- 
উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। 'প্রভাকরে' পদ্যে াখতে 
লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল . মুখোপাধ্যায়, 
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রেঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত কাঁবর ভাব- 
শিষ্য) বাঁঙ্কমের মত সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাকরেদ ।” 
বঙ্গ সাঁহত্যে প্রথম সাপ্তাঁহক প্রকাশনার ব্যাপারে ঈশবর- 
চন্দ্রই পথপ্রদর্শক । এভাবে দেখলে দেখা যাবে, বঙ্গ সাহত্যের 
বিকাশে ঈশ্বর গৃপ্তের দান যে কত বিরাট, তা আচার্য কৃষ্ণ- 
কমল ভট্টাচার্যের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । 'তাঁন বলেছেন__ 
“বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যান্তর গুণ- 
কীর্তন করা আমাদের অভ্যাস হয়েছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের 
নাম সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কীর্তিত হওয়া উচিত তাদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই।” এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষা সম্বন্ধে বাঁঙকমচন্দ্রের উন্তিটি 
প্রীণধানযোগ্য। বাঁঙ্কমচন্দ্র বলেছেন “তাঁহার বাংলা ভাষা, 
বাংলা সাহত্যে অতুল। যে ভাষায় তান পদ্য 'লাখয়াছেন, 
এমন একটি খাঁটি বাংলায় বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ 
পদ্য কি গদ্য কিছু লেখে নাই। ভাষা হেলেনা, টলেনা, বাঁকেনা, 
সরল সোজা পথে চাঁলয়া গিয়া পাঠকের মনের ভিতরে প্রবেশ 
করে। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশন 
কথায় দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতায় “কেলা কা 
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ফুল” নাই।” বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই ডী্তাট আলোচনা প্রসঙ্গে 
পরে আরেকবার উদ্ধৃত হলেও বন্তব্যের গুরুত্ব হেতু পুনরায় 
ইহা উদ্ধৃত করলাম। এই ভাবে একটি যুগের উদ্বোধক 
হিসাবে এবং সাঙ/কারেত্র সাহাত্যিক গোম্ঠী রচাঁয়িতা হিসাবে 
(এক্ষেত্রেও তিনি বাংলা সাহত্যে প্রথম পাঁথক) ঈশবর গুস্ত 
ও “সংবাদ প্রভাকরের” স্থান বঙ্গ সাঁহত্যের ইতিহাসে আঁব- 
স্মরণীয়। বাঁঙকমচন্দ্রের এই প্রসঙ্গে উীন্তীটিও বিশেষ উল্লেখ্য__ 
“এ প্রভাকর ঈশ্বর গুস্তের আঁদ্বতীয় কশীর্ত।...একাঁদন এই 
প্রভাকরই বাংলা সাহিত্যের হর্তাকর্তা 'বধাতা ছিল এবং 
ঈশবর গ্‌স্তই ছিলেন এই প্রভাকরের প্রভাস্বরূপ”। 
উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গ আগেই বলা হয়েছে। কাব এ বিষয়ের 
ওপরেও অনেক কাঁবতা িখেছেন। আর তাঁরই "শষ্য 
দীনবন্ধু িন্রের এীতিহাঁসক “নীলদর্পণ” দেখা দেয় ১৮৬০এ 
_ঈশবরচন্দ্রের তিরোভাবের ঠিক পরের বছর। তাঁর কথা 
বলতে গেলে আজ সর্বাঁধক মনে পড়ে যে, ঈ*বর গুস্তই তাঁকে 
গদ্য রচনায় প্রথম আহবান করেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রাতিভা- 
সন্ধানী দৃম্টি এবং প্রজ্ঞা সোদন বাংলা সাহত্যের দ্রুত 
পরিণাত ও সম্ঠু বিকাশের জন্য যে পথ খুলে দেয়, সে 
কীর্তর গুরদত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। 
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একাঁদকে নবলব্ধ চেতনার তরঙ্গাঘাত, সৃম্টি-সম্ভাবনার 
বেদনায় কাতর হয়ে কখনও কূলে ব্লমে আছাঁড়য়ে পড়ছে, 
কখনও 1দশারীর অভাবে দিশাহারা,_অপরাদ্কে য্গসণিত 
জ্ঞান-গরিমার বদ্ধ ম্রোতে ব্যর্থ জীবনবোধ মৃতকজ্প;-_বাংলা 
সাহিত্যের এমনই এক দুর্যোগের দিনে কাব ঈ*বর গুষ্তের 
আঁবর্ভাব। সোঁদন সাহিত্যাঙ্গনের এক প্প্রান্তে বদ্ধ 
বাতায়নের তমসা, অপরাঁদকে সদ্যোলব্ধ নবালোকের উদ্ধত 
উচ্ছৃঙ্খল উল্মাদনা বাঙ্গালীর সাহত্য-প্রীতি এমন কি জীবন- 
বোধেও বিদ্রান্ত এনে দিচ্ছে। এই রকম দিনেই ম্যান্তমন্তের 
প্রথম উদ্গাতা ঈশবর গুপ্তের আবিভাব! 

ঈশবর গুপ্তের আবর্ভাবের পূর্বে বাংলার সাহিত্য- 
জগতে কোন প্রতিভা ছল না, একথা যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে 
আমিস্ঈাকমত নই। একজন কবি বা সাহত্য-স্রষ্টার সাহত্যিক 
জল্মলাভের তাঁগদে যে পটভূঁমিকার প্রয়োজন, যতখাঁন 
ছিল বলে মনে করার যথেস্ট কারণ নেই। কারণ বাংলাদেশের 
আকাশে বাতাসে প্রকাতির যে সুর ভেসে বেড়াচ্ছে, তাই ষূগে 
যুগে সৃষ্টিশীল মননশনীলতায় ধরা পড়েছে, সে জন্য বাংলার 
মনোজগতে কোনাদন সুরের অভাব হয় 'নি। তাই ঈশ্বর 
গুপ্তের আঁবভাবের পূর্যুগেও বাংলার কবিগান, পাঁচালণ, 
মঙ্গলকাব্য, বৈষব ও শান্ত সাহত্য বাংলার আকাশে বাতাসে 
সুর ছাঁড়য়ে দয়োছল। কিন্তু এই সরের মধ্যে ছিল না 
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তখন কোন বৈচিন্র্য; বৈচিন্ত্যহীনতা ও একঘেয়োম তখন 
এই সুরকে অনেকটাই আপ্রয় করে তুলাছল। বাংলার 
কাব্য-জগতেও সে ষুগে তাই পারিবর্তনের প্রয়োজন দেখা 
[দয়োছল। 

অতাতকে স্বীকার করে, ভাবষ্যতের গৌরব বর্তমানকে 
আলোকিত করবার প্রয়াসে কাব যে প্রগতিশীল নিভরকতার 
পরিচয় দিয়েছেন, তাতে যুগ-সৃন্টির এরীতহ্য না থাকলেও 
সত্য-সৃম্টির গাঁরমা 'ছিল। 
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তাঁর সত্য সৃষ্টির তরণন বেয়ে রূপসান্টর গান গেয়ে বাংলার 
জনগণকে চমকিত করেছেন। সোঁদনের বাংলার মাঠে-ঘাটে- 
বাটে যে তরজা আর কাঁবগান ছড়ানো ছিল, কাব তার প্রসাদ 
মনের গোপন মাণকোঠায় সণ্িত রেখোছলেন। সে যুগের 
মঙ্গলকাব্যে, বৈষণবকাব্যে বা সাহিত্যে, যে কথার আলপনা, 
তার বর্ণালী গ্রহণ করতেও কাব ভোলেনান। দেশ ও জাতির 
জীবনে যে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন প্রয়াস তাও কাঁবর অলন্ত-' 
নিহত সন্তায় আঘাত হেনেছে। সৌঁদনের যুগপ্রয়োজনের 
তাঁগদও কাঁবিকে প্রেরণা 'দিয়েছে। আর এদের সকলের সঙ্গে 
প্রীতভার উন্মেষের ইতিহাস লিখতে বসলে এই কয়েকটি কথা 
স্মরণে রাখতে হবে। এই হলো শেটফাক্জঃটভা্া কবর অন্তর- 
জগতের ইতিহাস বা চিন্তাজগতের মর্মবাণী। এরাই কাঁবর 
মনে ফুল ফ্বাটয়েছে, আগুন জবালয়েছে, এনেছে দীপ্ত 
বর্ণালী। এরাই জন্ম দিয়েছে সেই প্রতিভার, যে প্রাতিভা 
অতন্দ্র কাব্যসাধনার ইতিহাসে রেখে গেছে দীপ্ত, শাঁণত, 
সত্য-নিম্ঠার স্বাক্ষর, জলন্ত দেশপ্রেমের বাঁলম্ত অঙ্গীকার, 
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দরদী মানবমীখতা, আর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সাবলীল হাস্য 
রসের অনাবিল প্রবাহ । 

সে যুগে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর একটি সভ্যতার 
দুয়ারে আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছে। প্রাচ্যের সংস্কাতির 
দরবারে সোঁদন অতাঁত এীতিহ্যের ধবজাধারীদের পূজা সমাপ্ত 
হয়ে গিয়েছে সোঁদন নবীন সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা আর 
সংস্কৃতিকে নিজেদের সমাজ জাবনের সম্পূর্ণতায় বরণ 
করতে উন্মুখ । এরই কুফল স্বরূপ বাঙ্গালীর জীবনে সোঁদন 
পূর্ণাঙ্গ সাহেবিয়ানার নির্লজ্জ প্রাতিজ্ঞার ব্যস্ততায় 1দগন্ত 
মুখাঁরত। যা কিছ বাঙ্গালীর নিজস্ব, তাই ঘৃণ্য, যা দকছু 
পাশ্চাত্যের, তথাকাঁথত সম্মানে সম্মানিত, কৃন্রিমতার রঙে 
রাঙন,_তাই বরেণ্য এমনই এক সর্বনাশা আব্বাস সেষূগের 
বাংলা সাহত্যকে গভীরতর দ্বার্দনের দকে ঠেলে 'দিয়েছিল। 
সোঁদনের কাব্যেও অবশ্য বিশিষ্ট ও সংযত রূচিবোধের অভাব 
ণছিল। তেমনই মস্ত অথচ সত্য, তেমনই বাঁলম্ঠ অথচ সংস্কার- 
মুস্ত চিন্তা আর প্রসারিত কল্পনার পাঁরচয় তৎকালীন কাব্য- 
সাহিত্যে তেমন মেলেনা;-এ আঁভযোগ অনেকাংশে সত্য। 
অনাদূত অতাঁত, আঁবশ্বস্ত বর্তমান এবং আনিশ্চিত ভাঁবষ্যং 
সেদিনের বাংলার সাহত্য-জীবনের এক ভয়াবহ ব্যর্থতা এনে 
শদচ্ছিল। এমনই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য মঞ্জারত হল, 
ছন্দিত হল; কল্লোলিত ও ধ্ৰনিত-প্রতিধবনিত হয়ে বাংলা- 
দেশ মুখাঁরত করে তুলল। ব্লমেই সাহত্যজগতের সেই 
আব*বাস গেল ঘুচে, ভবিষ্যৎ আবার সম্ভাবনার আলোকে 
হয়ে উঠল উজ্জবল। সংক্ষেপে বলতে গেলে গ্‌স্ত কাঁবর 
কাঁবকৃতির এই হলো পরোক্ষ পটভূমিকা। প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা 
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করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর" 
এবং আন্দুলের জামদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক প্রভাতি। 

গুস্ত কবির কাঁবি-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে 
দেখা যায় যে,.তাঁর কাব্যপ্রবাহে মোটামনাটভাবে চারটি ম্রোতের 
মিলন হয়েছে। অধ্যাত্ববাদ, সমাজ ও দেশপ্রেম তথা 
সবাদৌশকতা ও জাতীয়তাবোধ, বস্তুনিষ্ঠা এবং ইতিহাস- 
চেতনার চতুমহিখা প্রবাহ নিয়ে তাঁর কাব্যধারা সাবলীল, গাঁতিতে 
প্রবাহত হয়েছে। সুতরাং এরূপ বিভিন্ন দৃঁষ্টকোণ থেকেই 
তাঁর কাঁব-প্রাতভার বিচার 'বশ্লেষণে এবং কাঁব-্বরূপের 
মূর্তি রচনা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। 

কাঁবর আধ্যাঁত্বক কাঁবতাগ্দীলর মধ্য 'দিয়ে বাঙ্গালীর 
অন্তার্নীহত সহজ সরল অধ্যাত্মচেতনাই নবরুপে 'বিকাঁশত 
হয়েছে। এই কাঁবতাগুলির সঙ্গে সাধক-কবি রামপ্রসাদের 
রাঁচত শান্ত কাঁবতাগ্ীলর তুলনা করা চলে। তবে রাম- 
প্রসাদের কাঁবতায় 'নাবড় আকৃতি ও দুঃখবাদের প্রাতফলন 
দেখতে পাওয়া যায়। এর তত্বমূল্য অপেক্ষা অন্তরানৃভাঁতিই 
গভীরতর। 'কন্তু গুপ্ত-কাবর সহজ সরল অন:্প্রাসের 
অন্তরালে সত্য ও তত্তের জ্ঞানগর্ভ সমৃদ্ধি রয়েছে। গুপ্ত- 
কাঁব প্রধানত 'পতৃভাবের উপাসক, আর রামপ্রসাদ হলেন মাতৃ- 
ভাবের- মাত সাধনার পূজারী । কাব ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ধর্ম 
সম্বন্ধীয় কাবতায় করপ সহজ ও সরল ভাষায় গভীর তত্ব 
ূ ১পাথ্ুরিয়াঘাটার গোপণমোহন ' ঠাকুরের তৃতীয় পুর নন্দকুমারের জোম্ঠপতর। 
ইানই কাঁবর কাব্য-জীবনের প্রভাত-সঙ্গী। “সংবাদ প্রভাকর, প্রকাশের প্রধান 
উৎসাহদাতা। 

২আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক রত্রাবলী নামক পন্রিকা প্রকাশ 


করেন। মহেশ পাল ছিলেন ইহার সম্পাদক। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন 
কাঁবকেই সম্পাদনা করতে হয়। 


৩৮ ' ঈশবর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


করেছেন তার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা 
হল: 
ফুটে না বাঁলতে পার, ভঙ্গি করে কও। 
ওরে বাবা আত্মারাম, হাবা কেন হও 
যের্প জানাতে হয়, সেরূপে জানাও । 
যেরূপে মানাতে হয়, সেরুপে মানাও॥ 
“'আত্মারাম'; এই “আত্মারাম' যাঁদ 'হাবা” অর্থাং স্থাবর বা 
বোকা হন, তাহলে জগং সংসারের এই লীশলারহস্যের উৎস 
কির্‌পে সধস্থাত পাবে। কাব সেই অবাঙউ্মানসগোচর ঈশ্বরের 
উপাস্থাত বা অস্তিত্ব নিজের আত্মায় অনুভব করছেন। সেই 
আত্মার বা ঈশ্বরের ভাষাকে ভাবের রূপে গ্রহণ করতে, রূপ- 
ময়কে অরূপের অবগুণ্ঠন থেকে প্রকাশ করতে কাঁবর তাই 
এই 'নাবড় আকৃতি । জীব ও শবের সম্বন্ধ নর্ণয় করতে 
বসেও কবির বাগবৈদগ্ধ্য পরাজয় স্বীকার করোন। সেখানেও 
ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাবকে স্বচ্ছতায় বরণ করেছে। 
কাঁবর তত্ব শীর্ষক কাঁবতায় ইহা প্রমাঁণত-_ 
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়? 
ছিল শিব, হল জীব, আছি জীব হব শব 
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায় ॥” 
এমনই বাঁলম্ঠ অথচ সরল ভাষায় জীবাত্মার আঁবনাশ? 
তত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ তৎকালশন কাব্যদর্শনের ইতিহাসে 
দেখা যায় না। এ-স্খলে ঈশ্বরচন্দ্র যথার্থ কাব, তাঁত্বক, 
দার্শনক এবং সাধক। এমাঁন করে আঁবন*বর আত্মার জয়গান 
গাইতে, জীব ও শিবের মিলনতত্ পাঁরবেশন করতে কোন কাব 


ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রাতভা ও কবি-গ্বরুপ ৩৯ 


সোঁদন এঁগয়ে আসেনান। সাহত্যে দেব-মাহমা কীর্তন 
মন্ষ্যত্বের সরল অথচ দৃঢ় আশা প্রাতম্ঠার ক্ষেত্রে এই হলো 
প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ। কবির সামাজিক ও দেশপ্রেমের কাঁবতা- 
গুলিকে বুঝতে হলে, তৎকালীন সামাঁজক পাঁরবেশ ও 
রীতিননীতর সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে 
অতাঁত ও বত্মান হাত ধরাধার করে চলেছে। সে যুগের 
পাশ্চাত্যানূরাগের বাহল্যকে কাব ভাল চোখে দ্রেখেনান। 
স্বভাবতঃ স্বজাত-প্ররীতি ও স্বদেশ-নিষ্ঠা কীবকে তৎকালীন 
ইঞঙ্গ-বঙ্গসমাজর্কে” আঘাত হানতে প্রেরণা 'দিয়েছে। তাই 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ-প্রয়তার বিরুদ্ধে তাঁর দীপ্ত 
লেখনন শাঁণত হয়েছে । যারা নিলজ্জ সাহেব-প্রণীতির প্লাবনে 
রা হয়ে স্বধর্ম ভুলেছে, তাদের বিদ্রুপ করে কাব 
বলেছেন : ক 
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে 
ঠেস মেরে বস গিয়া বাবদের ঘে'সে 
রাঙা মুখ দেখ বাবা টেনে লও 'হ্যাম্‌? 
“ডোন্টক্যার হিন্দুয়ানী' "ড্যাম ড্যাম ড্যাম্‌। 
যে আচার-সর্বস্ব, গোঁড়ীম তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে 
সর্বনাশা দূর্বলতা এনে 'দিয়োছল, তাকে কাঁব ক্ষমা করেননি। 
তাই কোলাীন্যের তথাকাঁথত গোঁড়ামর বরৃদ্ধে কবি ক্ষরধার 
লেখনী চালনা করেছেন :__ 
মিছে কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁট। 
এ যে কুল, কুল নয়, সারমান্র আঁটি॥ 
কুলের গৌরব কর, কোন্‌ আভমানে। 
মূলের হইলে দোষ, কেবা তারে মানে॥ 
অতনত এতিহ্যের ধবজাবাহনী “ভাস্কর; পাত্রকাকেও কাব 


৪০ ঈশবর গস্ত ও বাংলা সাহিত্য 


তাই ক্ষমা করতে পারেনাঁন। গৌরাশঙ্কর ভট্রাচার্যকে" “গড়- 
গুড়ে ভটচাজ' নামে আভাহিত করে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমে- 
ছিলেন। তৎকালীন ভদ্র-সমাজের তথাকাঁথিত বেপরোয়া 
ব্যবহারে আদর্শবাদী কাবর যেন ধৈর্চ্যাতি ঘটেছে। কাব 
তারই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: 
ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে। 
যবনের সম সদা, জ্ঞান কার 'দ্বজে॥ 
ভদ্র কর্ম কারে কহে, কিছ নাহি জানি। 
ধর্মাধর্ম পুণ্য পাপ, কিছু নাহ মান 
মেকী িদেশীপনা বা বদেশিয়ানার বরুদ্ধে তাঁর তীব্র 
তঁক্ষ! বিদ্রুপের অন্তরালে আছে গভীর জবলন্ত দেশপ্রেম। 
স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বভাষার সর্বস্ব, কাঁব তাঁর অন্তর উজাড় 
করে দিয়ে ভালবেসেছেন-তাই দেশের দবর্দশায়, বঙ্গ-ভাষার 
অবমাননায়, জাতির অসম্মানে কবি-হৃদয়ের যে ক্ষোভ তা" 
কখনো অশ্রুীসন্ত বেদনায় করুণ সুরে ধ্াাঁনত হয়েছে, কখনো 
দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহশীর বরুদ্ধে আগ্নবর্ষণ করেছে। তাই 
শুধুমাত্র ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাতে কাতর পাঠকের বরণীয় 
মহান সান্বনা এই যে, এই বিদ্রুপ কাঁবমানসের গভীরতম 
দেশ-প্রেমের ফঙ্গুধারা থেকে উৎসারত। কাব বঙ্গ-ভাষার 
মাহমা করর্তনে যেরূপ পণ্মুখ, স্বদেশের ও স্বজাতির গারমা 
গাথা ঘোষণায় সেরুপ সেচ্চার। মুখর ও নিভর্ঁক কাবিকণ্ঠ 
কখনও এই প্রচেষ্টায় মন্থর বা নীরব হয়নি। কাঁবর দেশান- 


৩ওগৌরীশঙকর ভট্রাচার্য_-“ভাস্কর, পান্রকার সম্পাদক। কাব এই ভাস্কর, 
পান্নকার দৃষ্টিভঙ্গশ ও আদর্শের সঙ্গে একমত হতে না পারায় "পাষন্ড পাঁড়ন, 
নামক একটি পন্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু কুৎসা ও নিন্দারস একে মান্রাতীরন্ত 
প্রভাবান্বিত করায় পান্রকাটি কালে জনীপ্রয়তা হারিয়ে উঠে যায়। | 


ঈশ্বর গু্তের কবি-্রাতভা ও কাঁব-স্বর্প ৪১ 


রাগের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো বহশ্রুত কাঁবর 'জল্ম- 
ভূম' কাঁবতাটি। নিজের দেশের ভাষার প্রশংসা করতে "গিয়ে 
তিনি বলেছেন :-_ 


যে ভাষায় হয়ে প্রণীত পরমেশ গুণ গীতি 
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে, 
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা 


শু 


তুমি তার সেবা কর সুখে। 
দেশের দহদ্শশায় কাঁবর অকৃত্রিম অনূভূতি যেরূপ সরল, 
সুন্দর ছন্দে রূপায়িত হয়েছে, তাতে যে কোন দেশদ্রোহনীকেও 
চল করবে :- 
মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগ্যে আর 
পোহাবে না দুঃখের যাঁমনী। 


অতএব বাক্য ধর বৃথা বিলম্ব কর 
হও মাগো পাতাল গামনী॥ 
আমরা তোমার সহ নাগপুরে অহরহ 


গুস্তভাবে ঘুচাইব দুঃখ । 
লেখনীকেও বক্র করেছে। তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড 
কৌতুকাঁপ্রয়তায় মুখর হয়ে উঠেন। তাঁর প্রগল্ভ লেখনী 
রচনা করে: 
ডালে 'হাউস' যার সেই যে গো বানর 
সেই যে গভর্ণর" ।* 
সেকালের রাজনোতক ইতিহাসের পুচ্ঠায় কাব তাঁর 


৪«সংবাদ প্রভাকর', ১লা বৈশাখ, ১২৫৫। 
« পাষণ্ড পাঁড়ন, ভাদ্র, ১২৫১। 


৪২ , ঈশ্বর গপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


ছন্দোবদ্ধ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর যুদ্ধ বিষয়ক কাঁবতাগ্ীলর 
মধ্য 'দিয়ে। “সপাহীবিদ্রোহ” এবং. 'নানাসাহেব শীর্ষক 
কাবতায় ভাবের ও চিন্তাধারার অস্পম্টতার লক্ষণ থাকলেও 
“শখযুদ্ধ' “মুদ্কর যুদ্ধ” কানপুরের যুদ্ধ” পঁদল্লীর যুদ্ধ? 
“এলাহাবাদের যদদ্ধ” “কাবলের য্দদ্ধ' (১২৪৮) প্রভাত 
কাবতাগ্ীল কাঁবর ইতিহাস-নিম্ঠা ও ইতিহাস-জ্ঞানের পারচয় 
বহন করে। কবির বস্তুনিষ্ঠার কথাও বিশেষ উল্লেখ্য । কেননা, 
গুপ্ত-কবিই বাংলা কাব্যের নূতন দিগন্তের দিশারী । অধ্যাত্ম- 
কাহিনী ও পঃরাণ-সর্বস্ব কাব্যকে জীবনের 'বস্তৃত পট- 
ভামকায় টেনে এনে কাব্য-পরিধিকেও প্রসারিত অঙ্গনে মুন্ত 
পাঁরবেশে প্রাতষ্ঠা করার যে অতুলনীয় কাতিত্ব ও সম্মান, তা; 
গুপ্ত-কাঁবরই সর্বাংশে প্রাপ্য । 'আনারস' “তপসে মাছ' “পাঁঠা' 
প্রভৃতি নিয়ে যে কবিতা রচত হতে পারে, এটা তাঁর পূর্ববতাঁ 
কবিগণের কল্পনাতীত 'ছিল। তাই ভাবের ও সুরের এক- 
ঘেয়েম সেযূগের পাশ্চাত্যের নবালোকমগ্ধ বাঙ্গালী মনকে 
কাব্যবিমুখ করে তুলেছিল। শুধূমান্র কাল্পাঁনক উপাখ্যানের 
ফেনোচ্ছবাস ববদ্ধানম্ত ও বাস্তবাগ্রহী কাব্য-পাঠকদের মন 
আকর্ষণ করতে পারেনি। কাঁববর ঈশ্বর গুপ্তই কাঁবতা 
সরস্বতকে সে আভশপ্ত বন্দীত্ব থেকে মন্ত দিয়েছেন 
“জড়াতে গৌঁড়ের তৃষা সে বিমল জলে ।” জীবনের ক্ষ তুচ্ছ 
নগণ্য তথ্য বা বিষয় থেকে জীবনোত্তর তন্ত পর্যন্ত তাঁর ছন্দের 
তরণণ বেয়ে তান বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কাব্যের পসরা পেপছিয়ে 
দিয়েছেন; বাঙ্গালী জাতি তাই তাঁর কাছে 'চিরাঁদনের জন্য 
খধণী। আমরা এখানে কবি ঈমবরচন্দ্রের কবি-প্রাতিভা ও কাঁব- 
স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে বসেোছ। এই 
আলোচনার যান পাঁথকুৎ অর্থাৎ যানি কাঁব ঈশবরচন্দ্রের কাব্য- 
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সাধনা ও প্রাতিভার 'বিষয়ে প্রথম লিপিবদ্ধ করে বিশদভাবে 
রাঁসকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা উৎপাদন করেছেন, সেই বঙ্গ- 
সাহিত্য-ভগীরথ বাঁঙকমচন্দের বশেষ কয়েকাঁট উীন্তুকে 
বর্তমান আলোচনার প্রেরণা হিসেবে উদ্ধাতর সাহায্যে 
পুনরায় স্মরণ করবার লোভ সংবরণ করা সাঁত্যই দুর্হ। 
কবির জীবন ও কাব্য-সাধনার ভূমিকা প্রসঙ্গে বাঁঙকমনন্দ্ 
লিখেছেন : সংবাদ) “প্রভাকর” ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদ্বিতীয় 
কীর্তি। বাংলা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ খণী। 
মহাজন মারয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। 
ঈশবর গুস্ত গ্িয়াছেন আমরা আর সে খণের কথা বড় একটা 
মুখে আনি না। কিন্তু একাঁদন প্রভাকর বাঙ্গালা সাঁহত্যের 
হর্তা কর্তা বিধাতা 'ছিল। প্রভাকর বাংলা রচনা রীতিও 
অনেক পাঁরবর্তন করিয়া যায়। ভারতচন্দ্র ধরণটা তাহার 
অনেক ছিল বটে, অনেক স্থলে সে ভারতচন্দ্রের অনুগামী- 
মান, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাগ্গালা ভাষায় 
ছল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজাঁস্বনী 
হইয়াছে । নিত্যনৈমিত্তকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক 
ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার 'বষয় হইতে পারে, ইহা 
প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, 
আজ মিশনারী, কাল উমেদাঁর, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, 
সাঁহত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিল।.................. 
ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম 
প্রাত্যাহক।” কাব ঈশ্বর গুপ্তের এটাও এক অপূর্ব কাতত্বের 
পরিচায়ক। কাঁবর অন্যান্য বিশেষ কৃতিত্বের মধ্যে, সাহত্য- 
কীর্তর মধ্যে প্রাচীন কাঁবদের অপ্রকাশিত লুগ্তপ্রায় 
কাঁবতাবলী, গত, পদাবলশ এবং তাঁদের জীবনী উদ্ধার ও 
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প্রকাশ করা, বিশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে । এই উদ্দেশ্যে কাঁব 
ক্রমাগত দশ বছর নানা স্থান ঘুরে এবং প্রভূত শ্রম স্বীকার 
করে এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাঙ্গালী জাতির 
মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্ুই এাঁবষয়ে প্রথম উদ্যোগী এবং পথগ্রদর্শক। 
পরবতাঁ যুগে এই উৎসাহ ও কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এবং 
গবেষণার তোরণ উন্মোচিত করে তাকেই 'বাবধ ভূষণে 
সুশোভিত করে চলেছে। বাঙ্গালী জিজ্ঞাস ও উদ্যোগী 
বাংলা-সাহত্যের গবেষকদের কাছে কাঁব ঈশ্বর গুপ্ত তাই চর 
নমস্য ও চিরস্মরণীয়। পরবতর্ঁ ষুগে বাংলা সাহত্যের একাঁট 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনারও এক প্রারম্ভিক পটভূঁমিকা ও তার 
উদ্যোগ প্রচেষ্টার 'ভীঁত্ত রচনা কাঁব ঈশ্বর গৃস্ত প্রথমে করে 
গিয়েছেন বললে বোধ কার অত্যান্ত হবে না। ঈমবরচন্দ্রে 
কাবত্বের বিচার প্রসঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন:--“...যাহা 
আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাজ্ক্ষত, তাহা কাঁবর সামগ্রী । 
িল্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় 
কেন? তাহাতে ক কছু রস নাইঃ ছু সোন্দর্য নাই ? 
আছে বোৌক। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রাঁসক, সেই সৌন্দর্যের 
কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কাঁব। তিনি এই 
বাঙ্গালা সমাজের কাঁব। তান কাঁলকাতা শহরের কাব, তান 
বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।” আমরা কবির পরিহাসরসিকতার 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন জীবন রাঁসক কাঁব। 
কাজেই সাধারণ মানুষ যেখানে দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে, হতাশ 
হয়ে সব হাল ছেড়ে দেয়, কাব সেখানে নোঙর ফেলে 'দাব্য 
নিশ্চিন্তে বসে থাকেন; সাধারণ কাব দুভরক্ষের দিনে বা 
অভাবে দুঃখে জজারত মাতা বা শিশুর চোখের অশ্রাবন্দুকে 
মূন্তাহারের সঙ্গে উপমা 'দিয়ে থাকবেন, সেখানে কাঁব চালের 
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দরটি কষে দেখে তার ভিতর থেকেও একটু রস আহরণ 
করেন :- 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো। 

সাধারণ কবিরা যেখানে রমণীর রমণীয় কমনশয়তায়, 
তন্বীর তন-্ত্রীর বন্দনা বা স্তুতিতে কাঁবতা রচনা করেন, কাঁব 
সেখানে সেই যৌবনমদমত্তা বিন্ঞ্যনঞাল রালাঘরে, উনুন 
গোড়ায় বাঁসয়ে, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলে, “সত্যের 
সংসারের একরকম খাঁটি কাব্য রস" প্রকাশ করেন:_ 

বধূর মধুর খাঁন, মুখ শতদল। 
সললে ভাঁসয়া যায়, চক্ষু ছলছল ॥ 

ঈশবর গুপ্তের কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই 
সাধারণ নিত্যনোমিত্তিক বিষয়গাল; যেগ্দীলকে আমরা তেমন 
বিশেষ মূল্য দিইনি এতদিন (ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব যুগ 
পর্যন্ত)। ঈশ্বর গুগ্তের কাব্য তাই “চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের 
ধংয়ায়। নাটুরে মাঝির ধ্ৰজর ঠেলায়, নীলের দাদনে, 
'আনারসে” মধুররসের সঙ্গে কাব্যরসও আস্বাদন করেন, 
“তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়াও দেখেন তপস্বীভাব, “পাঁঠার 
বোকাগন্ধ ছাড়াও তার গায়ের গন্ধে পান একট দধাঁচির গায়ের 
গন্ধ! কাঁবর কথায়_“এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রতঙ্গভরা!, 
মানব-জবনের সাধারণ 'বিষয়গ্ালর মধ্যে এমান কৌতুক, 
এমাঁন রঙ্গই খুজে পেয়েছেন, আর তাকেই তিনি অপরুপ 
সহজ বাগৃভঙ্গীীর সাহায্যে বাণীময় করে তুলেছেন। “স্থল 
কথা, ঈশ্বর গুপ্ত 259115 এবং ঈশ্বর গুপ্ত 58050; ইহা 
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তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাঁহত্যে 
আদ্বতীয়। “নীহার-শনীতল স্বচ্ছ স্লিলধৌত কধিতকান্তি' 
রমণাঁয় দেহসোন্দর্যের প্রতি পাঁরহাসরাঁসকতা বা কৌতৃক- 
'প্রয়তা এক্ষেত্রে লক্ষণীয় :-_ 

সন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি। 

নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥ 

বলাবাহল্য, কাবর নামকরণের চাতুর্য এখানে আরো বেশন 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলোছি কাব সেকালের নব্য- 
বাঙ্গাল যারা উৎকট সাহোবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে 
তীব্র বিদ্রুপ বা ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাঁর রচনায়। 
মহারাণকে স্তুতি করতে গিয়ে দেশী 4£1০দের তার 
সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন: 


তুমি মা কজ্পতর;, আমরা সব পোষা গরু, 
শাখাঁন সং বাঁকানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস। 

যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা, 
গামলা ভাঙ্গে না। 


আমরা ভূঁস পেলেই খুসা হব, 
ঘুীস খেলে বাঁচব না॥ (ন'লকর) 
এবং বিদ্রুপতী ক্ষ ভাষায় লিখেছেন :__ 
যখন আসবে শমন করবে দমন 
কি বোলে তায় বুঝাইবে। 
চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রাতিভা ও কাব-্বরূপ ৪৭ 


উপরের দুইট কাঁবতার অংশাঁবশেষ পূর্বে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে, তবুও নিতান্ত কাব্যসৌন্দর্য ও 
বন্তব্যের পাঁরস্ফুটনের সহায়ক 'হসেবে কবিতাংশগ্াীলর 
যথাসম্ভব সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি আবার লিপিবদ্ধ হয়েছে ।* পাশ্চাত্য 
উগ্র সাহেবিয়ানা কাঁবকে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল । 
বিশেষ করে যখন বঙ্গষুবকগণ এই সাহেবিয়ানা অনুকরণের 
ঘণ্য প্রচেষ্টায় নজেদের ?নয়োজত করতে লাগল, কাবি অধৈর্য 
হয়ে উঠলেন; ব্যঙ্গের সানপৃণ শব্দগ্রাল্খতে ও অন:প্রাসের 
আন্দোলনে সেই সাহোব নৃত্য-গণীতের একটি কৌতুকপূর্ণ 
চিত্র বাণীবদ্ধ করেছেন: 
গাড়, গ্ড়, গদম গম লাফে লাফে তাল । 
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥ 
উত্ত নৃত্য-গীতে যে ছন্দ, তাল বা কোন শিল্প সুষমা ও 
দর্শনীয় সৌম্ঠব কিছুই ছিল না, কাঁবর শব্দ-প্রয়োগ-লালত্যে 
তা অপূর্ব রূপায়িত হয়েছে। সখের বাবুদের যে হাস্যকর 
অদ্ভুত চিত্র প্রমূর্ত করেছেন তা কবির রসবোধ, কোতুক- 
প্রয়তা, বাস্তবানূভূতি এবং অপূর্ব ব্যঙ্গরসের পাঁরচয় বহন 
করছে। বিনা সম্বলে সখের বাবু নিতান্ত অনকররীাঁপ্রয় হলে 
যে অবস্থা হয়, এখানে তারই রসগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন 
কাব :__ 
“তেড়া হোয়ে তুঁড় মেরে, টপ্পা গীত গেয়ে। 
গোচ গাচে বাব হন, পচাশাল চেয়ে॥ 
কোনরূপে 'পান্তরক্ষা, এটোকাঁটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥” 


১২৩শ পৃষ্ঠা দুষ্টব্য। 


৪৮ ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


এই বর্ণনাটতে শুধু যে সখ্রে বাবুদের (বিনাসম্বলে) 
অবস্থাচিন্রণ রয়েছে, তা নয়; এতে 'সেকালের অল্প বা মধ্য-' 
শাঁক্ষিত এমনাঁক উচ্চ-ীশাক্ষত নব্য সাহেব বাঙ্গালী বাবুদের 
একটা সামাজিক অবস্থা, সমাজে অধঃপতন বা অবনাঁতর যে 
প্রার্ভ সূত্র এদের আচরণের মধ্য 'দয়ে ক্রমশ যুবসমাজ ও 
যুবমনকে বিষান্ত ও বিপথগামী করছিল তারও কিছ উপাদান- 
ভিত্তক চিন্রও যেন উপক দিচ্ছে। বস্তুত কার তীক্ষ 
পর্যবেক্ষণশন্তি ও বাস্তববোধ কাবকে এমন উৎকট 'ন্র-চিন্নণে 
দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-প্রীতি। এই স্বদেশ-সংস্কীতি-প্রীতির 
বশে কাব সেযুগের প্রথম .মেয়েদের মধ্যে ইংরেজি িক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রচলনে দেশে এক. মহাচাণ্চল্যের সৃঁন্টি হলেও, তাকে 
ভাল চোখে মেনে নিতে পারেননি । যাঁদও বিষয়টির গরৃত্ 
যথেম্ট, কিন্তু কাঁব্তাকে রচনায় কিছুটা হাক্কা করে এই 
ব্যবস্থার উদ্যোগীদের আঘাত না করে পাঁরহাস করেছেন বেশি। 
নাচের উদ্ধৃতাঁট লক্ষণীয়:__ 
আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল 
ব্রত ধর্ম করতো সবে। 
একা বেথুন এসে শেষ করেছে 
আর ক তাদের তেমন পাবে? 
যত ছ'দাড়গদলো তুঁড়ি মেরে 
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 
তখন 'এ' ণব' শিখে বাব সেজে 
বিলাতী বোল কবেই কবে। (দুভিকক্ষ) 
উদ্ধৃত অংশাঁটতে কবির পরিহাসাপ্রয়তার সঙ্গে বাস্তব- 
বোধ এবং দূরদার্শতাও কেমন সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। এই 


ঈশ্বর গনস্তের কবি-প্রাতভা ও কাঁব-স্বরূপ ৪৯ 


সময়ের ভারতের ইতিহাসে ও বাঙ্গালীর জীবনে যে সব 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, সেরকম অনেক ঘটনারই প্রাত- 
ফলন দেখা যায় তাঁর রচনায়। এসব কথা আগেই বলা 
হয়েছে। বিশদতর উল্লেখের জন্যে দুএকটি কথা পুনরাঁপ 
স্মরণীয় । 
সেকালে নীলকরদের অত্যাচার একটা আতঙ্কের বিষয় 
হয়ে দাঁড়য়োছল। কোম্পানীর আমলে ইংরেজরা বাঃলাদেশে 
নীল চাষ করতে আরম্ভ করেন। এখনও তার নিদর্শনরূপে 
নানা জায়গায় অনেক প্রাচীন নঈলকুঠ্ঠি দেখতে পাওয়া যায়। 
বলপূর্কক গরীবদের জমি হরণ, চাষীকে জোর করে বেগার 
খাটান, কেউ বাধা দিলে তার প্রাত অত্যাচার করা; সেকালের 
সাধারণ মানুষ মূক প্রতিবাদ ছাড়া আর ছুই করতে পারত 
না। কাঁব ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজদের এই জঘন্য বর্বর ব্যবহারে 
অত্যন্ত বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শাঁণত লেখনী ধারণ করেন। 
নীলকরদের অত্যাচার তখন সাধারণের সহ্যের বাইরে, তার 
উপর তাদেরই অর্থাৎ সেই অত্যাচারী বর্বরদেরই নাকি করা 
হবে “অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট” এমনি এক নিদেশ এল। 
ভিক্টোরিয়া তখন এ দেশ শাসন করছেন। কাব তাঁকে নীল- 
করদের অত্যাচার স্বচক্ষে এদেশে এসে দেখে যাবার জন্য 
কাঁবতার মাধ্যমেই অনুরোধ জানান:-_ 
কোথা রইলে মা ভিক্টোরয়া মাগো 
কাতরে কর করুণা, 
“আসয়া, আসিয়া মাগো করুণাময়ী 
করুণা চক্ষে দেখনা। (নৌলকর) 
যে অত্যাচারী হয়, সাধারণতঃ তার হাতে ক্ষমতা গেলে 
৪ 


$০ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


তার অত্যাচার বাড়ে বৈ ত কমে না। তাই আবেদনে যান্ত য়ে 
লিখলেন :-_ 
হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ, 
কালসাপ কি কোনোকালে দয়াতে ভেকে পালে? 
টপাটপ অমান করে গ্রাস। নৌলকর) 

ক অনবদ্য উপমা ও য্যান্তিজ্ঞান, কেমন সুন্দর প্রকাশ- 
ভঙ্গী! সে-ষুগে নতুনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাচীন 
অনেক সময় তার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পাচ্ছে না, সেকালে 
নতুনই অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছে বরমাল্য। মিশনারীদের সংস্পর্শে 
এসে তখন অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে 
না। কবির চোখে এটি অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় মনে 
হয়েছে। তাই তান সর্বধর্মই যে সমান, এবং ধর্মান্তর গ্রহণের 
যে কোন প্রয়োজন নেই, এই যাযান্ত দোখয়েছেন তাঁর 'নম্নো- 
দ্ধৃত কাঁবতাটিতে :__ 

পরমেশ কৃপাময় এক ভিন্ন দুই নয় 
সবার উপাস্য হলখাঁষান। 

শ্বেত পঁত কৃষ্ণবর্ণ নরনারী যতবর্ণ 
সকলের ন্রাণকর্তা 'তান। 


জুস জাত স্বানপুণ তারা জানে ঈশগুণ 
কোরাণে যবন নাশে খেদ। 
তোমাদের বাইবেলে তোমাদের মুখ মেলে 
আমাদের গশরোধার্য বেদ। (মিশনারী) 
এতে একাঁদকে যেমন সর্বধর্মের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পেয়েছে, তেমাঁন স্বধর্মের প্রাতি সুগভীর 'নম্তা এবং শ্রদ্ধাও 
প্রকাঁশিত। পরবতর্ঁ উদ্ধৃতিতে শুধু গভীর সুরে কথা বলা 


ঈশ্বর গুপ্তের কৰি-প্রাতভা ও কবি-স্বর্প ৫১ 


হয়নি, বরং ব্যঙ্গের তনক্ষ;শরে জজীরত করেছেন 'মিশনারীকে 
রাঙারঙের সাপের সঙ্গে তুলনা করে : 
মিশনারী রাঙ্গানাগ দংশে ভাই যারে 
একেবারে বিষদাঁতে মেরে ফেলে তারে। 
বিদ্যাদান ছল কাঁর মিশনারী ডব 
পাঁতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব। . 
(ছদ্ম মিশনার?) 
বস্তুত সে সময়ে বহু মিশনারীকেই দেখা যেত সরলমাঁত, 
দুঃস্থ জনসাধারণকে অর্থ বা চাকরির লোভ দৌখয়ে কৌশলে 
ধর্মীন্তারত করতে। খৃষ্টান মিশনারীদের এইরকম হন 
প্রবৃত্ত বা মনোবৃত্তিকে কাব মোটেই সহ্য করতে পারেনান, 
আর তারই ফলে ঈশ্বর গুগ্তের এই ব্যঙ্গের শায়ক নিক্ষেপ। 
প্রাচীনপল্থী ও সংস্কারপল্থীদের দ্বন্দেবে সেকালের সমাজ- 
জীবনের সব থেকে বেশি আলোড়ন সাম্টকারী ঘটনা হলো,_ 
বিধবাঁববাহ-আন্দোলন এবং..সরকার কর্তৃক ব্যাপারঁটির বৈধ- 
করণ ব্যবস্থা । কাব ঈশ্বরচন্দ্র এই ব্যবস্থায় অনুমোদন দেনান, 
লিখেছেন। কিন্তু এখানেও তাঁর কাঁবতার প্রধান সূর ব্যঙ্গ 
বা পাঁরহাস। সেই পাঁরহাস কখনও বিধবার প্রাতি, কখনও বা 
বিধবা বিবাহ আইনের কর্ণধার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য 
করে স্ফরিত হয়েছে :- 
বাঁধয়াছে দলাদাঁল লাগয়াছে গোল | 
ণবধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল। (ঁবধবা বিবাহ) 
তারপর এই বিধবা বিবাহ হ'লে পরবতর্ঠ অধ্যায়ে যে কি 
হাস্যকর " পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয় তারই সরস অপ্প্্ব 


&২ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


বাণীমার্ত এই দুই লাইন :__ 
তার বিয়ে বাঁধ নয় উল উল বলে। (এ) 
বদ্যাসাগ্কর সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ করতে কাঁব 'দ্বধা করেনান। 
যা সত্য এবং ন্যায় বুঝেছেন তাকেই নিভাঁক ভাষামশ্ডিত রূপ 
দিয়েছেন। কবির মতে এই িধবাীববাহ তাদের কোন 
উপকার করোনি, বরং অনেকটা কোলাীন্যই নম্ট করেছে :__ 
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা 
তাতে বিধবাদের কুল তরা 
অকূলেতে কুল পেলনা॥ (দুভিক্ষ) 
কোম্পানী আমলে অনেক ইংরেজ পাঁরবার কলকাতায় বাস 
করতেন। তাঁদের নিয়ে যে একটা আলাদা পাড়া গড়ে উঠেছিল, 
ঈশবর গুপ্তের কাব্যে তারও রূপ দেখতে পাওয়া যায়। 
আমাদের থেকে তাদের আচার-আচরণ, জাবনযান্রার রীতি, 
চেহারা ইত্যাঁদ সবই অন্য রকম। এই "ভন্নতাই হয়ত কাঁবর 
উপহাসের অন্যতম কারণ। কাব তাই 'িবলাতা পাড়ায় 
নববর্ষের 'ববলাতাঁ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে উপহাস করেছেন। 
ইংরেজ মহিলাও এই পাঁরহাসের আক্রমণ থেকে ম্ান্তি পানান। 


তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে কাব লিখেছেন :__ 
বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে, 


আহা তায় রোজ রোজ কত “রোজ' ফুটে। 
সপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদ্‌ হাস্য ভরা 

অধরে অমৃত সৃধা প্রেম ক্ষুধা-হরা। 
গোলাপের দলে 'বাঁব গাঁড়য়াছে চিক 

অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিখ্‌। (ইং নববর্ষ) 


ঈশ্বর গুপ্তের কবি-গ্রাতভা ও কাব-স্বরূপ &৩ 


ভোজ্য বস্তুকে বিষয় করে খুব কম কাঁবই কাঁবতা রচনা 
করেছেন। আর এবিষয়েও কবি ঈশ্বর গুপ্তের জড় মেলা 
ভার। এ" জাতীয় রচনায়ও কাবির অনন্য সাধারণ রচনাবোশিল্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ এ-জাতীয় বিষয়গুলিও কাঁবদের 
কবিতার বিষয় হওয়া যেন একটা বিস্ময়কর বোচত্র্য। কব কি 
খাবেন বা খেতে ভালবাসেন, বা কি খেতে পছন্দ করেন না, বা 
তান আদৌ ভোজনবিলাসী ছিলেন কিনা এ-সব খবর, জানতে 
পারাও যেন পাঠকের কাছে একটা 'আশাতিরন্ত লাভ, একটা 
অচিন্তিতপূর্ব চমক। যাকে বলা যায় নিতান্ত 'ব্যান্তগত 
রস+। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে এধরণের রচনা 'বিশেষ কাঁব- 
প্রতির্ভার পারচিতি বহন করছে। কাব এ-সমস্ত সাধারণ 
রুচিসম্মত ও সৌম্ঠবময় আকার দান করেছেন। বিষয়ের 'দিক 
থেকে আম, আনারস, মাছ, মাংস, বেগুন, লাউ ছুই বাদ 
পড়েনি। কাঁবতার এ-ধরণের 'িবষয় নর্বাচনে কাঁব যেমন 
অসাধারণ সাহস ও কৃতিত্বের পাঁরচয় দিয়েছেন, তেমাঁন 
স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রূচিবোধ ও আচারানষ্ঠা এবং স্বদেশনয় 
প্রীতবেশ-প্রীতির অপূর্ব স্বাক্ষর রচনা করেছেন। এক কথায় 
বাঙ্গালীর ঘর ও বাহির যেন কাবির কাব্যে অনবদ্যভাবে ধরা 
পড়েছে_আভনব রূপলাবণ্যময় মূর্তিতে বিলাসত হয়েছে। 

কাবর এ-জাতনীয় রচনার আর একাঁটি লক্ষণীয় বোশিষ্ট; 
হল- প্রত্যেকটি ভোজ্য বস্তুকে কাব দুভাবে উপভোগ 
করেছেন। প্রথম তা'র দৌহক সৌন্দর্য কাঁবর নয়নকে 
আনন্দ দান করেছে। দ্বিতীয় তা"র আস্বাদ তাঁর রসনাকেও 
তৃপ্তি ও আনন্দ 'দিয়েছে। আর তান তাঁর সেই আনন্দ 
প্রকাশ করেছেন পাঁরহাসের মধ্য দিয়ে। তবে শুধু যে 


&৪ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


পাঁরহাস করেই কাব এসব বিষয়কে রসাল ও আকর্ষণীয় 
করেছেন তা নয়। এই পাঁরহাসের. অন্তরালেও মাঝে মাঝে 
কাব পাঁরহাস ছাঁড়য়ে তাত্বকের আসনে আঁধন্ঠিত হয়েছেন_ 
পাঁরহাস ও তত্ব তখন হাত ধরাধাঁর করে পাঠকের রসবোধকে 
চণ্টল ও গম্ভীর করে তুলেছে । “তপসে” মাছের কথা বলতে 
গিয়ে কাব তার সৌন্দর্য বর্ণনায় যেন পণ্চমুখ। চ্রকরের 
টিটি 
িলুর 254৮ সি 
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে 
মোহন মাঁণর প্রভা ননীর শরীরে । তেপসে মাছ) 
কিন্তু কবর কাছে চোখের আকর্ষণ থেকেও রসনার 
আকর্ষণ যেন বোশ। তাই তান বলেছেন-_ 
কোন মতে মেটে রসনার ক্ষোভ 
যত পাই তত খাই তব বাড়ে লোভ। 
ভেজে খাই, ঝোলে দই, কিম্বা দই ঝালে 
উদর পাঁবন্ন হয় দেবা মান্র গালে। (এ) 
কাব এহেন জাঁবকে রসনার তৃপ্তি থেকে দূরে রাখেন কি 
করে। কাব তপসে মাছের আভজাত্যও স্বীকার করেছেন 
এবং আমাদের কাছে তার গোরব প্রাতিষ্ঠা করেছেন এই 
বলে: 
এমন অমৃত ফল ফাঁলয়াছে জলে . 
ব্যয় হেতু কোন মতে হয়না কাতর 
ধামায় আনায় কত করি সমাদর। (এ) 
ইংরেজরাও কাঁবর মতে তপসে মাছ সমান ভালবাসে। 


ঈশ্বর গ7প্তের কাঁব-প্রাতভা ও কাঁৰ-্বর্প ৫ 


এ-বিষয়ে তাঁরা যেন কবির সঙ্গে সমানধমণ। “কিন্তু মাছের 
তুলনায় মাংসেই যেন কাঁবর বোশ আঁভরুচি। তাঁর 'বি“বাস 
বাঙ্গালী মাছ স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসে, তব মাংসের কাছে 
তা যেন অনেক কম: 
..মাছের কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে। 
কিন্তু মাছ পাঁগার নিকট কোথা রয় 
' দাস দাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥ (পাঠা) 
সাঁত্যই, কাঁবর এ বিশ্বাস যে কত বাস্তবরসাঁভীত্তক ও 
গভীর পর্যবেক্ষণময় তথ্যসমদ্ধ, তা আমরা সাধারণ বাঙ্গালীরা 
সহজেই বুঝতে পাঁর। কাঁবর মতে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল ছাগ- 
মাংস। তাই কাব এই বস্তুঁটির জন্যে পাগল হয়েছেন বলতেও 
কণ্ঠা বোধ করেনান : 
রসভরা রসময় রসের ছাগল 
তোমার কারণে আম হয়োছ পাগল। (এ) 
বাঙ্গাল জাঁতর অন্যতম বৌশিষ্ট্য হল তার এই অপূর্ব 
ভোজন-বলাসতা। বাঙ্গালীর জাতনয় বৈশিষ্ট্যের এই 
দিকও কাঁবর কাব্যে অপরূপ বাণীমার্ত লাভ করেছে। 
ভোজনে রসনার পারিতৃপ্তিকেই অগ্রাধকার 'দয়েছেন কবি; 
রসনার জন্য অফুরন্ত রস সংগ্রহ করে বা সাত করে রেখেছে 
যে ছাগ-মাংস, সেই য্বান্ত দেখিয়ে লিখেছেন : 
মজাদাতা অজা তোর 'ক 'লাখব যশ 
যত চুঁষ তত খ্সী হাড়ে হাড়ে রস। 
কাঁব এই অজার গুণকীর্তন করতে ?গয়ে অন্যন্র 
বলেছেন :-_ 
সাধ্য কার একমুখে মাহমা প্রকাশে । 
আপাঁন করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥ 


৫৬ ঈশ্বর গ্‌স্ত ও রাংলা সাহিত্য 


হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোর়ে দুটি ঠ্যাঙ্গ্‌। 
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাঙ্গ্‌ ছ্যাড্যাঙ্গ্‌॥ 
এমন পাঁঠার নাম, যে রেখেছে বোকা । 
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়বংশ বোকা॥ (&) ইত্যাঁদ। 
আবার 'আনারসের' রস বিশ্লেষণে কাঁব যখন তৎপর হয়ে 
উঠেন, তখন “আনারস” কাঁবর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
না করেই যেন আমাদের রসনার রসক্ষরণের উপাদান হয়ে ওঠে। 
কাঁবর রসগ্রাহী ও লোভনীয় বর্ণনার গুণে এই আকর্ষণের 
গতিবেগ যেন অসম্ভব বেড়ে যায়। কাঁবর বর্ণনভাঁঙ্গ ও 
শব্দপ্রয়োগ-কোশলাটও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় :-_ 
লুন মেখে লেবু, রসে যুত্তকরি। 
চিল্ময়ী চৈতন্যর্পা, চান তায় ভার 
এসব উদাহরণ তাঁর কাঁব-প্রাতিভার অন্তরঙ্গ দিকের কথা, 
স্বরুপের কথা। কাঁবতার বাহরঙ্গের বিচারেও গুপ্ত কবি 
অসামান্য কার্তর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
অসাধারণ শব্দকোৌশল তান; তাঁর রচনায় শব্দগত গুণও 
যেমন, শব্দদোষও তেমাঁন চোখে পড়ে । কবির প্রাতিভার এই 
দিকাটর কথা বাঁওকমচন্দ্র তাঁর অনবদ্য ভাষায় বিশ্লেষণ 
করেছেন : “যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার 
বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় 'তাঁন 
পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর 
প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। 
তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই, ইংরোজনাবশশীর 
বিকার নাই। পাশ্ডিত্যের আভমান নাই-বশাদ্ধির বড়াই 
নাই। ভাষা হেলে না, টলেনা, বাঁকেনা-সরল সোজাপথে 
চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন 


ঈশ্বর গ7স্তের কবি-প্রাতভা ও কাব-চ্ৰরূপ ৫৭ 


বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুস্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই 
-আর লাঁখবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে-_ভাবও 
তাই।” শব্দাবন্যাস, যমক ও অননপ্রাস-সৃম্টির অবাধ গাঁত 
তাঁর কাবতাকে এক বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছে । অবশ্য সর্বব্ই যে 
এই প্রয়াস সফল হয়েছে, তা নয়; মাঝে মাঝে এই আতীরিক্ত 
শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অলঙ্কার প্রয়োগ কবির কাব্যস্‌ষমার 
হানিও ঘঁিয়েছে। তবুও কবির এই অলঙকার প্রয়োগ এক 
এক স্থানে অপূর্ব রসসৃন্টি করেছে রচনাকে করেছে 
আকর্ষণীয়। কি আধ্যাত্বক কবিতা, কি ব্যঙ্গ-কবিতা, কি 
রূপ-বর্ণনা, প্রায় সর্বত্রই কাঁবর লেখনী অব্যাহত গাঁতিতে, 
লীলায়-লাস্যে চপল হয়ে উঠেছে। একটি আধ্যাঁত্মক কাঁবিতায় 
তানি বলেছেন :__ 
“ভবে না তুমিই রবে আঁমই রব 
রবে কেবল রবাঁট রবে। 
চরমে হবে ভাল গৃস্ত আলো 
প্রভাকরে টেনে লবে। 
এর আধ্যাত্মক মূল্য ছাড়াও গুপ্ত-কবির প্রভাকর'- 
প্রীতি সন্দররূপে আভিব্যন্ত। তাছাড়া উদ্ধৃত অংশাঁটতে 
অনুপ্রাস ও যমক দুটি অলওকারেরই মিলন ঘটেছে। এই 
অন:প্রাস ও শব্দীবন্যাসের ঝঙ্কারে সমৃদ্ধ কাবতার মধ্যে 
নিম্নোদ্ধৃত পখীন্তগ্লি চিরকালের জন্য বাঙ্গালী পাঠকের 
রসবোধকে তৃ্ত দান করে_ 
লোকে বলে আনারস, আনা রস নয়। 
আনা রস হলে কভু জানা রস হয়॥ 
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা। 
অরাঁসক লোক তবূ বলে তারে আনা॥ 


৫৮ [ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


অথবা. 

একবার রসনায় যে পেয়েছে তার 

আর কিছ মুখে নাহ ভাল লাগে তার। 

তাঁর আরো অনেক অনুপ্রাস দক্ষতার উদাহরণ দেওয়া 

হয়েছে এর আগেই। গুপ্তকবির অনপ্রাস-প্রয়োগ-সিদ্ধ 
আর দা উদাহরণ উদ্ধৃত করেই এই পর্যায়ের আলোচনার 
শেষ করব। তাঁর “বোধেন্দু বিকাশ" গ্রন্থ থেকেই উদ্ধত 
দুঁট উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল। এই দুঁট রচনা কাঁব 
গান হিসেবেই প্রধানত লিখেছেন, তবে এর কাব্যমূল্যও আছে। 
কবি ষে গান রচনায়ও বিশেষভাবে সদ্ধহস্ত ছিলেন, এই দুটি 
রচনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করছে :__ 


(১) (রাগিণী বেহাগ_তাল একতালা ।) 


কেরে, বামা, বাঁরদ বরণণী, 
তরুণী, ভালে ধরেছে তরাণি, 
কাহারো ঘরণী, আমি যে ধরণী, কারছে দনূজ জয়। 
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহ স্বরূপ, 
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥ 
বামা, হাসছে ভাঁষছে, লাজ না বাঁসছে, 
হুহঙ্কার রবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাঁসছে বারণ, হয়। 
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গাঁলছে, 
সঘনে বাঁলছে, গগনে চালিছে, 
কোপেতে জবলিছে, দনূজ দিছে, ছলিছে ভূবনময় ! 
কে রে, লাঁলতরসনা, বিকটউদশনা, 
কারয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।” 


ঈশ্বর গনগ্তের কবি-প্রাতিভা ও কবি-স্বরপ ৫৯ 


বলা বাহুল্য, এই রচনার মুখ্য প্রাতিপাদ্য আদ্যাশীন্ত িব- 
বক্ষোপাঁর দণ্ডায়মানা কালিকার রূপবর্ণনা। অননপ্রাসের 
দোলায় পাঠকের মনও দুলে উঠে। এই রচনায় প্রধানত 'ন" 
কারের অন-প্রাস লক্ষণীয় । 


(২) রোগিণী বেহাগ_তাল একতালা ।) 


কে রে বামা, ষোড়শী রূপসা, 
সুবেশী, এ, যে, নহে মানুষা, 

ভালে শিশুশশ, করে শোভে আস, রূপমসা, চারুভাস। 
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে বম্প, 
মারছে লম্ষ, হতেছে কম্প, 

গেলরে পৃথবী, করে কি কীর্তি চরণে কৃত্তিবাস॥ 

কে রে, করাল-কামিনী, মরাল গাঁমনন, 
কাহার স্বামিনী, ভূবন ভাঁমনা, 

রূপেতে প্রভাত, করেছে যাঁমনী, দামিনী জাঁড়ত-হাস। 
কে রে, যোঁগনী সঙ্গে, রুধির রঙ্গে 
রণতরঙ্গে, নাচে ভ্রিভঙ্গে, 

কুটিল পাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, কারছে তিমির নাশ। 
আহা, যে দেখ পর্ব, যে ছিল গর্ব, 
হইল খর্ব, গেলরে সর্ব, 

চরণ সরোজে, পাড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ। 

দোঁখ, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ 
মরণহরণঅভয়চরণ 

নাঁবড়নবীননীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। 

এই রচনাটিতেও আদ্যাশীন্ত যোড়শীরাঁপণীর রূপ ও 
শীল্তুর বর্ণনা করেছেন কাঁব। অলঙ্কারে অলঙ্কার 'দয়ে কাঁবর 


৬০ ঈশবর গুপ্ত ও বাংলা সাহত্য 


মানস-প্রাতমার মাহমাময়ী মার্ত.রুপাঁয়ত করেছেন। এখানে 
শ'- বা “স" বা 'ষ'-কারই প্রাধান্য পেয়েছে অনপ্রাস-সৃস্টিতে। 
এই রচনাতেও কাঁবর অন:প্রাস-সৃষ্টি-চাতুর্য ও চমংকাঁরত্ব 
বিশেষ লক্ষণীয়। এই হলো কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবি- 
প্রতিভার মোটামুটি পাঁরচয়। প্রাচীন বাংলা যুগের িধু 
বাবদ, হর্‌ ঠাকুর, রাম বস, নিতাই বৈরাগী, রামু ও নাঁসংহ 
থেকে এই যুগের সুরু, এবং উত্তর-ষুগের দীনবন্ধৃ-বঙ্কিমচন্দরে 
এই যুগের শেষ। গুপ্ত-কাঁব এই প্রাচীন ও নবীন বঙ্গের 
সৈতু। 

আমরা এতক্ষণ কাঁব ঈশ্বর গুপ্তের কাবি-্রাতিভার স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করোছি। এখন কবি-স্বরূপের ছু পাঁরচয় 
জানারও তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ কাঁব-কর্মকে 
হবে, জানতে হবে। তাই কাঁবর জীবনী জানাও এঁদক থেকে 
অপাঁরহার্য। মূলতঃ কাঁব-জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলি কাঁব- 
মনের বিশেষ 'দকগুলির সঙ্গে মিতালী পাঁতিয়ে চলে। 
কাঁব-জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা কাজ অনেক কবির 
কাব্য-রচনা বা প্রেরণার মূল উৎস। কখনও কখনও কাব্যের 
মূল সুরে অনুরাণিত ও অনুস্যত। আমাদের কাব ঈশ্বর 
গুপ্তের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশের বহু 
প্রতিভাবান ও স্বনামখ্যাত কবিদের জীবনে কাব্যপ্রেরণা বা 
রচনার উৎসরূপে যে কাজ করেছে কবিদের জীবনের বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা, এমন প্রমাণ মোটেই অপ্রতুল নয়। স্বয়ং 
1ব*বকাঁব রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই সত্যাট 'বশেষভাবে কাজ 
করেছে। 

কাব ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কারো কারো মতে যে তথা- 


ঈষ্বর গুপ্তের কাঁব-প্রাতভা ও কাঁব-স্বরপ ৬১ 


কাঁথত অশ্লীলতা বর্তমান, তার মূল খ'জতে হলে 
কাঁব-জীবনের পটভূমিকার দিকে দৃম্টি নিক্ষেপ করতে হবে। 
অন্যথা এর স্বরূপ বোঝা যাবে না। ঈশ্বর গুপ্তের এই 
তথাকথিত অশ্লীলতা ক্রোধসম্ভূত; অর্থাৎ এই ক্লোধ বা ক্ষোভ 
জল্মেছে কাবর মোঁকর প্রাত বাতশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থেকে । বস্তুতঃ 
কাব ঈশ্বর গুপ্ত মোৌকর বড় শত্রু ছিলেন। তাছাড়া কাঁবর 
ব্যন্তজীবনের মূল থেকেও এই ক্লোধজাঁনত-অশ*্লীলতা রস 
সণ্য় করে কাব্যেও সপণ্তাঁরত করেছে । ঈ*বর গুপ্তের জীবনের 
এই 1বশেষ অবস্থার বিশ্লেষণ বাঁঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় নিম্নর্প : 


“ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাগ্গালী। তাই ঈশ্বর 
গুপ্তের কাঁবতা অশলীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর তাঁর রাগের 
অনেক কারণ ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ব যে মাতা 
তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁট সোনা কাড়য়া লইয়া 
তাহার পাঁরবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল--মার বদলে 'বমাতা । 
(উল্লেখযোগ্য যে, কাঁবর মাতার অকাল 'বয়োগ হলে কাঁবর পিতা তখন 
দ্বিতীয়বার দারপারগ্রহ করেন, এই বিমাতার ব্যবহারে কাব বিশেষ 
সন্তুষ্ট ছিলেন না, নানাভাবে উৎপশীড়তও হয়েছেন)। তারপর যৌবনের 
যে অমূল্যরত্র_শুধু যৌবনের কেন যৌবনের প্রৌঢ় বয়সের, বার্ধক্যের 
তুল্যরূপেই অমূল্যরত্র যে ভার্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা 'দিল। 
(বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, কাঁবর অনিচ্ছাসত্েও এবং পছন্দ না হওয়া 
সত্তেও কবির পিতা কাঁবকে বিবাহ দেন। কাঁবির ভার্ধা নাকি মোটেই 
সং্রী বা রূপবতী ছিলেন না। কবির ইচ্ছা ছিল একাঁট ধনী পাঁরবারের 
সুন্দরী কন্যাকে ঘরে আনেন। কিন্তু বাঁধ বাম। কাঁচড়াপাড়ার কোন 
এক ধন পাঁরবার কাবকে কন্যা পান্রস্থ করবেন বলেও নাকি কথা 
'দিয়োছলেন। কিন্তু কাবর পিতা প্রায় জোর করেই কাঁবকে এই বিবাহে 
বাধ্য করেন। ফলে স্বাভাঁবকভাবেই অনাসীন্ত ও বাঁতস্পৃহা জন্মে 
প্রথমে এই বিবাহের প্রাতি, ক্রমে সংসারের প্রাত। লক্ষ্য করবার বিষয়, 
কব কোনদিন তাঁর এই নবাঁববাহিতা পত্নীর প্রাত কোন দুর্ব্যবহার বা 
রূঢ় আচরণ করেনান। মহৎ কাঁবর মহত্ব এখানেই ।) যাহা গ্রহণীয় 


৬২ ঈশ্বর গুপ্ত ও 'বাংলা সাহত্য 


নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজীর জন্য সংসারের 
উপর ঈশ্বরের রাগটা রাহয়া গেল। ' তারপর অল্পবয়সে 'পিতৃহন 
সহায়হখন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকম্টে পার়্ীলেন। কত বানরে বাইরের 
তিনি দেবতুল্য প্রাতভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া শাকান্নের অভাবে 
ক্ষুধার্ত। কত কুক্ধুর বা মক্ট বরৃষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে 
কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তানি হদয়ে বাণ্দেবী ধারণ করিয়া খালি পায়ে 
বর্ধার কাদা ভাঁঞ্গয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ 
অত্যাচারে হার মানিয়া, রণে ভঙ্গ "দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার 
গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতভাশালীরা প্রায়ই বলবান। 
ঈধবর গৃ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহ্‌বলে পরাস্ত কাঁরয়া, 
তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় কাঁরয়া লইলেন। কিন্তু 
অত্যাচারজানত যে ক্রোধ তাহা 'মাঁটল না।” 


এই ক্লোধ অনেক সময় কাঁবর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 
কাজেই কাব ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝতে হলে এই পটভূঁমকাটিকে 
ভালভাবে বুঝতে হবে- মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝতে হবে! 
তাই “ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে 
তাহার দোষগুণ দুই বুঝাইতে হয়। 'শুধু তাই নয়। 
ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন” তাই বুঝতে হবে, কারণ 
অপেক্ষা কবিকে বাঁঝতে পারলে আরও গুরুতর লাভ। 
কাঁবতা দর্পণ মান্র_তাহার ভিতর কাঁবর আবকল ছায়া দৌখয়া 
তাহাকে বুঝিব। কাঁবতা, কবির কীর্ত--তাহা ত আমাদের 
হাতের কাছেই আছে-_পাঁড়লেই বুঝব। কিন্তু যান এই 
কীীর্ত রাঁখয়া গিয়াছেন, তান কি গুণে, কি প্রকারে এই 
কীর্ত রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার 
মৃখ্য উদ্দেশ্য ।” 


ঈশবর গুপ্তের কাঁব-প্রাতভা ও কবি-স্বরপ ৬৩ 


ঈশবর গ্‌স্ত অনেকগুলি নৌতিক ও পারমার্থক বিষয়ক 
কাঁবতা লিখেছেন। অনেকের পক্ষে এগুলি নরস মনে হতে 
পারে, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে তাঁর এ শ্রেণীর 
রচনাগ্ল অবশ্যই পঠনীয়। এগুলিতে কাঁবর আন্তাঁরক 
কথা আছে। কাঁবর মনের প্রকৃত পারিচয়, কাঁবধর্ম, এককথায় 
কবর জীবনদর্শন অপূর্ব প্রাতভাত হয়েছে । ঈশ্বর গুপ্তের 
সঙ্গে রামপ্রসাদের এদক থেকে বিশেষ এক সাদৃশা. চোখে 
পড়ে। দুজনেই সাধক কাব, দুজনেই বৈদ্য কাঁব। এরা 
কেউ বৈষব ছিলেন না, কেউই ঈশ্বরকে দেখেনাঁন সখা, প্রত, 
পুত্র বা কান্তভাবে। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে দেখেন মাতৃভাবে, 
আর ঈশ্বর গস্ত পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর 
ঈশবরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অজ্প। নিম্নোদ্ধৃত একটি 
কাঁবতাতেই কাবর জীবনদর্শনের মূল্য ও স্বরুপ খজে 
পাওয়া যাবে। 
“তুমি হে ঈশ্বর গ.স্ত ব্যাপ্ত ব্রিসংসার। 
আম হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি। 
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গস্ত; গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গৃস্ত রয়? 
আবার যখন দেখি-_ 
তোমার বদনে যাঁদ, না সরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন! 
আমি যাঁদ.কিছ- বাল, বুঝে আভিপ্রায়। 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥ 
কাঁবর আর একাঁট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর 
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রচনায় সামাজিক ব্যাপারগীলর.বর্ণনা খুবই মনোহর। আসল 
কথা, তাঁর কাঁবতার অপেক্ষা তানি অনেক বড় 'ছলেন। তাঁর 
প্রকৃত পাঁরচয় শুধু তাঁর কাঁবতাই নয়। যাঁরা “বশেষ 
প্রতিভাশাল+” তাঁরা প্রায়ই “আপন সময়ের অগ্রবতঁ” হয়ে 
থাকেন। কাব ঈশ্বর গৃপ্তও আপন সময়ের অগ্রবতর্ঁ 
[ছলেন। উদাহরণে 'বিষয়াট পাঁরস্ফুট হবে। কাঁবর যে 
বিশেষ কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আছে, 
তার মধ্যে দেশ-বাংসল্য অন্যতম। বাঙ্গালীদের মধ্যে তখন্ 
এই গুণাঁটির বিশেষ অভাব 'ছিল। কাঁব ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে 
আরো বিরল ছিল। একমান্র রামমোহনকে বাদ দিলে, তখনকার 
দিনে বাংলা দেশে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়কে দেশ বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যায়। কিন্তু 
ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য তাঁদেরও পূর্বগামী। কাঁবর এই 
দেশবাংসল্য তাঁদের মত ফলপ্রদ না হলেও সে দেশপ্রেমের 
বাঁশস্টতার কথা ভোলবার নয়। 

ভ্রাতুভাব ভাঁব মনে, দেখ' দেশবাসীগণে, 

প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। 

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধাঁর, 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ 

এ তাঁরই কথা । তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, 
এখনকার কজন লোক এ আদর্শের সমজদার ? এষুগের কয়জন 
লোক এক্ষেত্রে ঈশবর গুপ্তের সমকক্ষ? কাঁবর কথায় যা, 
কাজেও তাই 'ছিল। 'তাঁন বলেছেন “মাতৃসম মাতৃভাষা” । 
আশার কথা, আজকাল অনেকেই মাতৃভাষার প্রাত শ্রদ্ধাবান ও 
অনরাগী হয়েছেন, কিন্তু গৃস্তকাবর সময়ে একথা বলার 
সংসাহসও কারো ছিল না। কাঁবর এই দেশবাংসল্যে কোন 


ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রাতভা ও কবি-স্বরূপ ৬৫ 


মেকী বা কৃন্রমতা ছিল না। আজকের অনেকের তথাকথিত 
অতি বিঘোষত দেশবাংসল্য নিতান্তই একটা প্রতারণার, একটা 
কীন্রমতার ছদ্মবেশ মান্ন। এই ধরনের দেশপ্রেমে নেই কোন 
আন্তরিকতার সুর, নেই নিষ্ঠার রস; আছে শুধু স্বার্থাসাঁদ্ধর 
সুকৌশল প্রয়াস, সহজে নামকেনার অপচেম্টামূলক অভিসন্ধি। 
কাজেই ঈশ্বরগনস্তীয় দেশপ্রেমে এবং এুগের আত্মপ্রচার- 
মূলক দেশপ্রেমে পার্থক্যের পারমাপ সহজেই অনুমেয়। গুপ্ত- 
কাবর আর একটি বৈশিল্ট্য-ধর্ম। কাব ঈশ্বরচন্দ্র ধর্মেও 
সমকালীন লোকদের অগ্রবতর্ঁ ছিলেন। তান হিন্দ ছিলেন, 
কিন্তু তাই বলে কোন উপধর্ম বা তথাকাঁথত সংস্কারধর্মকে 
হন্দুধর্ম বলে গ্রহণ করেননি । ঈশ্বর গুপ্ত বিশুদ্ধ, পরম- 
মঙ্গলময় হিন্দুধর্মকেই মানতেন। আর এই ধর্মের যথার্থ মর্ম 
জানবার জন্যে তিনি সংস্কৃত-অনাভজ্ঞ হয়েও অধ্যাপকের 
সাহায্যে বেদান্তাঁদ দর্শনশাস্তদ পড়েছেন এবং অসাধারণ 
ধাশান্তর আঁধকারী ছিলেন বলে সকল বিষয়ে তাঁর পাশ্ডিত্য 
জন্মোছল। তাঁর তত্বমূলক, পারমার্থক রচনাগাীলতে কাঁবর 
এই জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ বিন্যস্ত হয়েছে। 

ব্যন্ত-মনের এই হলো আরেকটি উল্লেখ্য বোশিম্ট্যা। তাতেও 
[তান আপন সময়ের অগ্রবতর্ট ছিলেন। একথা বাঁঝয়ে বলার 
তেমন দরকার হবে না। আশা কাঁর, দগ্ধ পাঠক সহজেই এই 
বিষয়টির তাৎপর্য উপলাব্ধধি করতে পারবেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
যত পদ্য লিখেছেন, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে 
পাল্লা দিতে পারবেন না। কাঁবর আর একটি বৈশিল্ট্য ছিল, 
তানি একাধারে নৃতন লেখক সৃষ্ট ও পুরাতন লেখকের 
পৃজ্ঠপোষকতা করেছেন, যা সেষুগের আর কারো মধ্যে দেখা 

গে 
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যায়নি। শধয সে যুগে কেন, এ-যুগেরও অনেকের মধ্যেই 
তার 'বিলক্ষণ অভাব। রর 

ঈশবরচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, কাব বাল্যাবস্থা 
থেকেই অত্যন্ত কম্টে কালযাপন করেছেন৷ অন্যের অন্বে প্রাতি- 
পার হয়ে আলোকের তারে উত্তোরণ করেছেন। পরবর্তা 
জীবনে যখন তান লক্ষী এবং সরস্বতীর যুক্তভাবে কৃপা 
লাভ করেছেন, লক্ষীর কমলবনে সরস্বতীর বাঁণাবাদন কবির 
পিল 
বাল্যের দুরবস্থার কথা ভুলে যানাঁন; ভূলে যানান সেইসব 
উজ 
উত্তরজীবনে কবিই এই বদান্যতা, সহানুভূতি ও সহমার্ম- 
তার চূড়ান্ত পরাকাচ্ঠা দৌখয়েছেন। দীনদুঃখী, আত্মীয় 
অনাত্বীয়, পরিচিত অপাঁরচিত, সকলেই কবির কাছ থেকে এই 
অযাচিত কৃপা বা দয়া ও দাঁক্ষণ্য লাভ করেছে। কাব যখন 
প্রাতিজ্ঞার স্বর্ণচূড়ায় সমাসীন, তখনই তান কমলার দান দু" 
হাতে কুঁড়িয়েছেন, তেমান আবার দুহাতে 'বালয়েছেন। 
একাঁট পয়সাও সাণ্চত করেনাঁন। অনেকে তাঁর এই স্বভাব- 
সলভ সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছে, 
কাঁবকে করেছে নানাভাবে প্রতারত। িন্তু তাতেও কাঁব মানূষ 
হিসেবে মানুষের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারানান। সাধারণের 
&খে এমন করে যাঁর হদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে, তাঁর 
মানবতাবোধ, তাঁর মানব-প্রীতি কত গভীর, কত বড়, কত 
ব্যাপক-এর পাঁরমাপ করবে কে? আজ যারা সাহিত্যে 
সাম্যবাদ-এর (তথাকাঁথত সাম্যবাদ) প্রচার করেন, আমার মনে 
হয়, বাংলাসাহিত্যের সাম্যবাদের প্রথম উদ্গাতা কাব ঈ*বর- 
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চন্দ্র। কাজেই কাব্য অপেক্ষা মানুষ, কাব অপেক্ষা ব্যান্ত 
কাব্য ও কাঁব তাই একবৃন্তে দাট কুসঃমের মত-_এক মহা- 
সাম্মলন ঘটেছে ইঈশ্বরচন্দ্রে। এমন নিদর্শন পাঁথবীর 
সাহিত্যেও বড় বেশী পাওয়া যায় না। সমগ্র জীবনটাকে কাব্য- 
ময় করা, আবার সমগ্র কাব্যের প্রাণরস এ জীবনের মূলে, 
এমন ভাবস্দন্দর অপূর্ব আভব্যান্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। 

তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে ব্যান্ত বা 
মানুষ ঈশবরচন্দ্রকে। তবেই জানা সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে। 
যেমন অঙ্গকে চিনতে হলে অগ্গঈকে জানতে হবে, দুইকে 
পৃথক করে 'বাক্ষপ্ত করলে জানা যথার্থ হয় না, তেমান ঈশ্বর 
গুপ্ত তাঁর কাব্যের বাইরে নয়, আবার কাঁবির কাব্ও মানুষ 
ঈশবরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে নয়। এই হলো গুপ্ত কাবির যথার্থ 
কাব-স্বরৃপ, যথার্থ ব্যান্তসত্তা। এবার কাব হিসেবে ঈশ্বর- 
এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করব। গুগ্ত কবির জাঁবনীকার 
প্রথমেই কাঁব-জীবনের একাঁটি 'িকংবদন্তীর কথা বলেছেন। 
ঈশবরচন্দ্র ছয় বৎসর বয়সেই নাকি প্রথম নিম্নালাখত দুইটি 
বিখ্যাত কাবতার পংন্তি রচনা করেছেন: 

এই নিয়ে কলকাতায় আছি।” 

এরূপে অভ্যাস করতে করতে তাঁর নৈসার্গক রচনাশান্তর 
পারপ্রকাশ ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বয়ং কাঁবগুরুরও 
বোধকারি এই বয়সে প্রথম কাব্যে হাতেখাঁড় হয়ান। কাঁবগরর 
প্রথম রচনা আনূমাঁনক এগার বৎসরে রাঁচিত। উত্তরকালে 
গুপ্তকাঁবর অসাধারণ কাঁবখ্যাঁততে মুগ্ধ হয়ে মহামাত বেথুন 
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সাহেব কোরো মতে বিটন সাহেব) ১৮৫১ খল্টাব্দের ৭ই 
জুলাই একটি এঁ৩হ।প* পন্র লেখেন কাঁবকে। পন্রটি দীর্ঘ, 
কাজেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না। করে প্রয়োজনীয় অংশের উল্লেখ করা 
হচ্ছে। উৎসাহী পাঠক আশা কার উত্ত পন্রটি পাঠ করলে 
আমার বন্তব্য আরও আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল মনে হবে। এই 
পন্নাট নানা কারণে এীতহাসিক। সেফুগের একজন ইংরেজ 
রূচিবিরোধী স্বদেশপ্রোমক কাবর একজন উচ্চাশাক্ষত রাজ- 
পুরুষস্থানীয় ইংরাজ উচ্ছবাঁসতভাবে প্রশংসায় মুখর হবেন-__ 
এ+ আশা যথার্থ হলেও যথেম্ট আশ্চর্যজনক । গুপ্তকাঁব অনেক 
সময় এই ইংগ-বংগ কালচারকে মোটেই সনজরে দেখেনাঁন। 
অথচ পন্রটিকে কাঁব-জীবনের খ্যাতির একটি অসাধারণ বহ- 
মূল্য স্মারক বলা যেতে পারে। সেকালে উচ্চাশাক্ষত ইংরেজ 
বেথুন সাহেবের মত ব্যন্তির প্রশংসা কুড়ানো কমভাগ্য ও 
কৃতিত্বের কথা নয়। যাঁদও কাঁবর যথার্থ কাঁবখ্যাঁতির পক্ষে 
এটি মোটেই অপাঁরহার্য নয়, তবুও আম একে নারীদেহের 
স্বাভাবক সোন্দর্যাতিরিন্ত অলঙকারস্বরূপ মূল্য দিয়েছি। 
পন্রাটর মর্মার্থ হল-- 


“লেখকাঁদগের মধ্যে আপনিই একজন প্রধান ও সুকাব; আপানি যাঁদ 
পাঁরশ্রম স্বীকারপূর্বক সুকুমারমাতি বালকবালকাবর্গের পাণ্টোপযোগী 
একখান কাব্য রচনা করেন তাহা হইলে আপনার দেশীয় লোকেরা অবশ্যই 
আপনার নকট বাধিত হইবেন এবং আমিও সেইসত্রে বাঁধত হইব। 
বিলাতের সুবিখ্যাত সলেখকগণ বালক-বাঁলকাগণের শিক্ষাপযোগন 
পুস্তকাদি প্রস্তুত করণের কার্যকে আপনাপন প্রভূত মাঁহমার হানিজনক 
বোধ করেন না। আপান যাঁদ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইংরাজী ভাষার 
শিশুপাঠোপযোগণ যেসকল সুললিত কবিতা আছে, তাহা আম 
আপনাকে দেখাইতে পার; তাহা যে আপনার অবলম্বনীয় বিষয়ে সাহায্য 


ঈশ্ব্র গ;প্তের কবি-প্রাতিডা ও কবি-স্বরপ ৬৯ 


বস্তৃতঃ ঈশবরচন্দ্রের এ-বিষয়ে যে প্রতিভা ছিল এবং কাঁব 
ইচ্ছা করলেই যে সুলালত 'শিশুপাঠ্য রচনা করতে পারতেন 
_এ-বিষয়ে বেথুন সাহেবের উপযযস্ত ধারণা ছিল। স্্ীশক্ষার 
প্রসারে আমাদের দেশে মহাত্মা বেখথুনের বিশেষ অবদান আছে। 
কাজেই কবির প্রাতি বেখুন সাহেবের এ পন্র রচনাকে কাঁব- 
খ্যাতির সরকারী-স্বীকৃতি বললে অত্যান্ত হবে না। আর 
বেথ্দন সাহেবের সেই মহামান্য অনুরোধেরই ফলস্বরূপ কাব 
রচনা করলেন বিষ্জুশর্মাকৃত হিতোপদেশ-এর িন্রলাভ, 
সূহদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সান্ধ-এই চারাট 'বষয় নিয়ে 
“ৃহতপ্রভাকর”। 

গুপ্তকাবর রচনাশান্তির আর একটি বশেষ ধারা 'বিভ্রস্ত 
তাঁর বহাবাচন্র ছন্দ-সৃন্টিতে। ছন্দগঁলর নামকরণও 'তাঁনই 
করেছেন। ছন্দের নামকরণের বৈচিন্ত্য ও মাধূর্য [বিশেষ 
লক্ষণয়। যথা, বীর বিলাসিনী, তরঙ্গলহরা, প্রকীতি, রণ- 
রাঁঙণ, সুরঞ্জকা, উন্মাদনী, মোহনী, পণ্চাল, সুধা- 
তরাঙ্গণী, মালতীমালা, চপলাগাঁত, আমোঁদনী, শামক, 
শেফালিকা, হিল্লোল, স্বেচ্ছা প্রভৃতি। কাঁবর উদ্ভাবননশান্ত 
বিশেষ আকর্ষণীয় প্রশংসায় উদ্ভাঁসত। প্রকৃতপক্ষে, স্বভাব- 
বর্ণনে যেমন কাবকঙ্কন, পরমার্থকাল বষয়ে যেমন কাঁব' 
রঞ্জন, আঁদরসে যেমন রায়গুণাকর, তেমাঁন হাস্যরসে ঈশ্বর 
গুপ্ত। তানি অন্যান্য রস বর্ণনার বিষয়ে অন্যান্য বিদগ্ধ 
কবিদের মত সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারলে বাঙ্গালা দেশে 
কাবকুলচূড়ামাণ হতেন সন্দেহ নেই। এ মত শুধু আমারই 
নয়, সাহিত্যসম্রাট বঁঙ্কমচন্দ্ও এই মতের পাঁরপোষক। বস্তুতঃ 
প্রতিভার সঙ্গে যাঁদ ঠিক সেই পাঁরমাণ শিক্ষার “পার্বতন- 
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পরমেশ্বর” মিলন ঘটত, তবে রচনাধিক্য ও রচনাগদ্ণে তিনি 
শুধু উত্তরকালের বাংলাসাহিত্যের কেন, যুগান্তরের কাবি- 
কুলাশরোমাঁণ হয়ে সর্যযূগের সাহিত্যপথ-পাঁথকের সপ্রশংস, 
সাবস্ময় ও সশ্রদ্ধ দৃঁন্ট আকর্ষণ করতেন, এশবষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই। কারো কারো মতে তান যুগের কাব, যুগোত্তীর্ণ 
নন, তবুও আজকের যুগে এই গুস্তকবির কাব্যালোচনা ও 
তাৎপর্য আছে। সে-ষুগের কবি হলেও কবির রচনার আবেদন 
ও উপযোগিতা যে আজকের যুগেও সমান আছে, তঈব্র হয়েছে 
এর মূল্যর্প, তাতেই প্রমাণ করে গুপ্তকাঁব যুগের হয়েও 
যুগোত্তীর্ণ, স্বদেশের হয়েও সার্বজনীন, স্বজাতির হয়েও 
মানবমাহমার অন্যতম প্রধান খাত্বক ও প্রচারক । এখানেই 
গুপ্তকবি 'কাঁব' হিসেবে সম্পূর্ণ সার্থক ও 'সিদ্ধ। 
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1 বুলা 5. চগকি উৎকা রাও 


ঈশবর গুপ্তের কাব্য 


কবি ঈশ্বর গ্‌স্ত বাংলাসাহিত্যের নবযুগ্ের জন্মদাতা । 
তাঁকে যে অবস্থায় সাহিত্যব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হয়োছল 
তা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। সে সময়ে বাংলা সাহত্য রামায়ণ, 
মহাভারতের বাংলানুবাদ, বৈষবপদাবলাী, মঙ্গলকাব্য ও দাশ 
রায়ের পাঁচালনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮১৮ সাল থেকে 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আজ পর্যন্ত বাংলাসাহত্য প্রধানত 
গড়ে উঠেছে সামায়ক পান্রকার মাধ্যমে । এর প্রথম যুগে সমাচার 
দর্পণ, সংবাদকৌমুদনী, সমাচার চান্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সংবাদ- 
প্রভাকর সাহিত্যের উন্নয়নে অজম্্র সহায়তা করেছে। এই 
সকল সাময়িক পান্রকার মাধ্যমেই গদ্যসাহিত্যের বাঁনয়াদ গড়ে 
তুললেন রাজা রামমোহন, জয়গোপাল তর্কলগকার, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ*বরচন্দ্র গুস্ত। তখন বাংলা সাহত্যে 
বৈদেশিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইংরাজী কাব্য ও 
সাহত্যরসের প্রভাব সে সময়ের বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের 
চিত্তে কিরুপভাবে পাঁরবেশন করা হত তা সাঁঠক জানা যায় না, 
তবে সাহেবিয়ানার প্রবেশ লক্ষ্য করে কাব খাঁট বাংলাভাষায় 
বাংলা-ভাঁঙ্গতে বলেছেন : 

যত কালের যুবো যেন সুবো 
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে 
ধোরে ওর পুরূত মারে জুতো 
' ভিখারী কি অন্ন পাবে॥ 

ণবশেষতঃ কাব্যরস প্রচারের জন্য ইঙ্গবঙ্গ 'মিশ্রীত একপ্রকার 


৭২ ঈশ্বর গ,প্ত. ও বাংলা সাহিত্য 


ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল. এবং এই. সকল রচনা সম্পর্ণ 
প্রাচীন ধরনের ছিল না, অনেক পীঁরবর্তন হয়েছিল : 

হাঁরয়া লইবে শশন কাঁরয়া “ফাইট” (1800 

মনে এই ভাবিয়াছ হইলে “নাইট” (1880) 

কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের “রাইট” (181) 

চলেছে নতুন কাল জেবলেছে 'লাইট” (44212) 
এই বিরাট পাঁরবর্তনশনল রচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুস্ত 
বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাংলা 
দেশের কাব, এজন্যই তান চিরস্মরণনয়। তাঁর সাহিত্য-জীবন 
আলোচনা করলে বাংলাদেশের সাহিত্যের মূলসূত্র খুজে পাই। 
ঈশবর গুপ্তের ব্যন্তিত্ব নানাদিক থেকে অতুলনীয় । প্রায় ২০ 
বংসর তান বাঙ্গালীর সর্নাপেক্ষা প্রয়কবির মর্যাদা 
পেয়েছেন। আধানক গাতকাব্য তখনও দেখা দেয়ান, তা” 
সত্ত্বেও কাব্যের ব্যঙ্গাবদ্রুপ, উপদেশদানে, বাস্তব দৃজ্টঘটনা ও 
লোকচারন্র বর্ণনায় তিনি ছিলেন আঁদ্বতীয়। ঈশ্বর গুপ্ত 
স্বাধীনজবী ছিলেন, সাহত্যচর্চা ছাড়া তাঁর আর কোন পেশা 
ছিল না। সেকালে তিনিই একমান্র ব্যন্ত, যিনি সাহিত্যকেই 
একমান্র পেশা মনে করে" জীবনযান্রানর্বাহ করেছেন, এঁদক 
থেকেও তিনি প্রথম পাঁথক। সরস্বতণী যে ব্লমশ তার জীর্ণাসন 
ত্যাগ করে কমলার নতুন, সুন্দর ও এশ্বর্যময় আসন আঁধকার 
করেছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা কাঁব ঈশ্বর গুপ্তে দেখতে 
পাই। আজকের যুগে বহু সাহাত্যকের অবলম্বন অনেকটাই 
এই সরস্বতাঁ-কমলার যুশ্মপ্রসাদ তথা সাহত্য-জীবিকা। কাব 
ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় প্রতিভা ও উচ্চাকাজ্ষার গুণে জনসমাজে 
প্রাতম্ঠা লাভ করেছিলেন, সাহত্যসাধনা ছাড়াও “সংবাদ- 
রত্াবলী' নামে একটি পান্রকার সম্পাদনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ 
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করেন। এর কিছাদন পর কাব ঈশ্বরচন্দ্র দেশভ্রমণে ও তীর্থ 
ভ্রমণে যান। ফিরে এসে তান ঠাকুর বাড়ীর, সহায়তায় 
“সংবাদ প্রভাকর'. প্রব্জণ করতে থাকেন। এই পান্রকা দুইদিন 
অন্তর প্রকাঁশত হত। ১৮৫৩ সাল থেকে ঈশ্বর গুস্ত প্রাতি 
মাসে একটি মাসিক পান্রকা প্রকাশ করতে থাকেন- এতে গদ্য, 
পদ্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ স্থান পেত। এই কাগজেই 
তিনি প্রাচীন কবিওয়ালা ও আখড়াইদের জীবনী ,ও গীতি 
প্রকাশ করেন। এর 'িছ্াদন পর প্রাতঃস্মরণনয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বিধবাদের পুনার্ববাহের জন্য পুস্তকা প্রকাশ করেন; 
কাব ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করে নানা কাঁবতা লিখে 
পাঠকদের বিশেষভাবে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠকদের চিত্তরঞ্জন 
করেন 

বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা॥ 

বয়ে হলে বেচে যেত। সাধপূরে খেতে পেত॥৷ 

গহনা উঠত গায়। এড়াতো সকল দায়॥ 
এর পর ১২৫৩ সালে তান 'পাষন্ডপাীড়ন' নামে একখানা 
পান্রকা প্রকাশ করেন। এই পান্রকার সঙ্গে গোরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্য সম্পাঁদত “রসরাজ' পা্রকার কাঁবতার লড়াই হয় এবং 
মাস দুই পরে দু"খানি পান্রকাই বন্ধ হয়ে যায়। এতে হতাশ 
না হয়ে ১২৫৪ সালে ঈশ্বর গুস্ত 'সাধূরঞ্জন' নামে একখানি 
পান্রকা সম্পাদনা সুরু করেন। সম্পাদকীয় কাজ ছাড়াও 
তিনি কলকাতা ও পাশ্্ববতর্ঁ অণ্টলের বহু সভা-সমিতিতে 
(যেথা প্রকাশরঞ্জনী ও বঙ্গভাষা রঙ্গণী) কাবতা ও প্রবন্ধ পাঠ 
করে জনসাধারণের আনন্দদান করতেন। কাঁব ঈ*বরচন্দ্র নিজেও 
মফঃস্বলে কয়েকটি সাহিত্যসভার সঙ্গে বিশেষভাবে যত্ত 
ছিলেন। তার মধ্যে তত্ববোধনী সভা, টাকীর নীতি তরাঙ্গণণ 
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সভা প্রভৃতি উল্লেখ্য। বহ? সভায়. তিনি সসম্মানে আমান্নত 
হতেন। আজকের বহু সামাজিক অনুষ্ঠানে বা সভা-সাঁমাতিতে 
যে সাঁহাত্যিকদের আমন্ত্রণ জানান হয়, তার প্রথম নিদর্শন 
আমরা ঈশ্বর গুগ্তে দেখতে পাই এবং এঁজাতীয় আমন্মণের 
তিনিই বোধ কার প্রথম প্রাপক ও বাহক। সাহাত্যকের পদ- 
মর্যাদা তাঁর সময় থেকেই ব্লমে ব্লমে বাড়তে থাকে এবং সামাঁজক 
স্বীকৃতিও লাভ করতে থাকে । এখানে গৃপ্তকাঁবর কয়েকাঁট 
কাঁবতার উদাহরণ দেওয়া গেল। 
উড়ন্ত ফানূস দেখে কাব আটপৌরে ভাষায় ব্য্ত 

করেছেন :- 

কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই। 

কেহ বলে এতক্ষণে হল চাঁদ সই 

হেলেদুলে নেচেনেচে চলে থরে থরে। 

মহাবেগে উঠিয়াছে মেঘের উপরে॥৷ 

উীঁড়য়াছে আকাশেতে সূচারু ফানস। 

তাহাতে মানুষ বসে প্রফলল্প 'মানস॥ 

সাবাস সাহস তার কিছ? নাই ভয়। 

যত উঠে তত মনে সখের উদয়॥ 
শনদারুণ গ্রম্মের কষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে কাব লিখেছেন 

'মলাম, মলাম, মামু? কয়। 
'হশ্যাদু বাড়ী খানু ব্যাল, প্যাটেতে মাখন ত্যাল, 
রাত তব নিদ্‌ নাহি হয় 

ঈশবর গুপ্ত ছিলেন আঁতবাস্তববাদী কবি। তান ছিলেন 
অশেষ গুণসম্পন্ন। সমাজসংস্কার ব্যাপারে তান রক্ষণশীল 
মত পোষণ করতেন। তাঁর রচনার বহঃস্থানে অশ্লীল বা 
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অসংযত ভাষা হয়ত ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেগুঁলর মধ্যেও 
সুস্পম্ট মানবপ্রেম ও বাংলাভাষার প্রাত অসীম অনুরাগ ও 
অকুন্রম ভান্ত প্রকট হয়েছে। কাব্যে পারহাস পাঁরবেশনের জন্য 
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গাল কাব বলে গণ্য হয়েছেন। প্রাচীন 
ও মধ্যযুগে যে খাঁট বাঙ্গালনীভাব বাংলা কাঁবতার সর্বাঙ্গে 
জাঁড়ত ছিল ঈশ্বর গুস্ত তার শেষ প্রাতানাধ। তিনি সেকালের 
শেষ ও একালের সূচক । ঈশ্বর গুপ্ত বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় 
সামান্য লেখাপড়া করেন, কিন্তু খেলাধুলায় ও মুখে মুখে 
পদ্য রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ 'ছিল। কাঁথত আছে, 
১৭।১৮ বছর বয়সে দেড়মাসের মধ্যে তিনি মুশ্ধবোধ ব্যাকরণ 
মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্টভ্রাতা মহেশচন্দ্রুও 
একজন স্বভাবকাঁব ছিলেন। কৈশোরে নাক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 
সঙ্গে কাঁবর লড়াই করতেন। সহজাত প্রাতভার প্রকাশ কাঁবর 
বাল্যেই প্রস্ফাটত হয়ে উঠে। এই প্রাতভার পাঁরণত রূপ 
“সংবাদ-প্রভাকর” প্রকাশ ও সম্পাদনায়। সংবাদ-প্রভাকরই 
বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপন্র এবং ঈশ্বর গুপ্তই 
বাংলাদেশের দৈনিক পান্রকার প্রথম সাংবাঁদক। আমরা ঈশ্বর 
গুপ্তকে যুগম্রম্টা হিসাবে পূজা করি, সাহাত্যক ঈশ্বর 
গুপ্তকে সাহত্যক্ষেত্রে মানবতার প্রথম প্‌জারী বলে আভনন্দন 
জানাই । 'কন্তু সাংবাদক ঈশ্বর গুপ্তেরও সংবাদপন্ন জগতে 
বিরাট অবদানের কথা সব সময়ে স্মরণ কার না। আজকের 
সংবাদ-জগতে বদগ্ধ ও জ্ঞানীগুণীর কলকাকলীর অভাব নেই; 
কিন্তু সেই প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ বিহঙ্গ-কূজনটি কোনক্রমেই 
ভুলবার নয়। তাই সংবাদ প্রভাকরের চরাচর ব্যাস্ত প্রতিভাকে 
আজ নূতন করে স্মরণ করতে হবে। মানুষের হৃদয়ের সকল 
সময়ের সকল ভাবের অবস্থাকে তিনি রূপদান করতেন কাব্যে, 


৭৬ ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


সব সময় তা" সুরুচিসম্মত হয়তো হতো না, তবু এসকল 
নুটিসত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরাঁদন 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর হৃদয়বন্তা, চারব্র-মাধূর্য এবং দেশ- 
প্রেমের জন্য। তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি ছিলেন মহৎ। গুস্ত 
কাঁবর দেশ বাংসল্য কিরূপ তীব্র ও বিশুদ্ধ ছিল তা" তাঁর দেশ- 
প্রেমমূলক কাঁবতাগ্াীলর অনুশীলনেই বোঝা যায়। ঈশবর 
গুপ্তের মহৎ কীর্তির আর একটি প্রমাণ তাঁর ধর্মমতের 
উদারতা আন্তাঁরক অভিব্যান্তী। তান আঁদব্রাহ্মসমাজভুন্ত হয়েও 


মহাকালীর স্তব রচনা করেছিলেন : 
শাস্তে শাস্রে তর্ক হয় কতজনে কত কয় 
কিছ নয় সে সব 'বিচার। 
জননশ জনমভূি ঈশের ঈশত্ব তুমি 


একবস্তু সকলের সার॥ 


দৈনিক পান্রকার দায়িত্ব আধাশকভাবে অপরের উপর 'দয়ে 
[তিনি মাসিক পান্রকার উপরই আঁধকতর' মনোযোগ দেন এবং 
সঙ্গে প্রবোধ প্রভাকর” “হতপ্রভাকর' ও “বোধেন্দ2বকাশ' 
নামক তিনখানি গ্রল্থ রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রতি বছর 
দুর্গাপূজার পর দেশভ্রমণে বেরুতেন এবং এই ভ্রমণ ব্যাপদেশে 
দেশের সকল গণ্যমান্য নেতাদের সঙ্গে 'মালত হতেন ও 
সাহিত্য আলোচনা করতেন। এভাবে সময়ের সম্পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করেও রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, . রামনিধি গুস্ত, 
হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী এবং আরো অন্যান্যদের জীবনী- 
সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তাঁনই বাংলা দেশে সর্বপ্রথম 
নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন (১২৫৭ সন ইং ১৮৫১ 
সালে)। 


ঈশ্বর গণ্তের কাব্য ৭৭ 


অত্যাধক পাঁরশ্রম ও মাঁস্তজ্ক-চালনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য 
ভেঙ্গে পড়ে; কিন্তু এর মধ্যেও তান শ্রীমদ্ভাগবতের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মঙ্গলাচরণ ও 
কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করার পরই তাঁর জীবনদীপ 
নর্বাঁপত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যেপদ্যে সমান দক্ষ ছিলেন, 
তবুও তাঁর গদ্যরচনার প্রাতভা অপেক্ষা পদ্যরচনা_তথা 
সাঁহত্যপ্রাতভা অপেক্ষা কাব্যপ্রাতভা প্রথর ছিল। তাই বোধ- 
করি ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য-রচনায় প্রাতিভার উৎকর্ষ দোখয়েছেন। 
খাঁটি বাংলা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব একমান্র 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই প্রাতভাত ও পাঁরলক্ষিত হয়। 
'মধুসদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
কাব ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কাঁব। যা" আদর্শ, যা” কমনীয়, 
যা” আকাজ্ক্ষিত, তা' যেমন কবির সামগ্রী, তেমাঁন যা" প্রকৃত, 
যা” প্রত্যক্ষ, যা? প্রাপ্ত তাও কাঁবর সামগ্রী । তাতেও প্রকৃত রস 
আছে, সৌন্দর্য আছে। কাঁব ঈশ্বর গুস্ত সেই রসে রাঁসক, 
সেই সোন্দর্যের কাঁব।, 

ঈশ্বরচন্দ্র বাঁঙ্কমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু শিত্র প্রভীতর 
গুরু । ইংরেজী সাঁহত্যের সঙ্গে পাঁরাচিত হয়েও এই সকল 
প্রীতিভাবান তরুণেরা ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে সাহিত্যসেবা সুরু 
করেন, গুস্তকাঁবর এ এক অলোকসামান্য প্রভাব। 'তাঁন 
“প্রভাকর* পান্রকায় নানা প্রকার দেশাত্মবোধক কাঁবতা রচনা 
করে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা করেন, সে প্রভাব আজও 
প্রসারত। বাংলা সাহিত্যের তিনি শুধু যুগান্তকারী কাঁবই 
নহেন, তাঁর রচনার বিষয় বস্তুতেও নিত্যনৃতন ও 
সময়োপযোগী বিষয় যেমন “সব হ্যায় ফকি”, 'খল-নিন্দুক”, 
“নর্গণ ঈশ্বর” “নীলকর+, “দভর্ষ* প্রকৃতির সূচনা 


৭৮ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


হয়োছল। কির রচনাগুলির শিরোনামাও কিরৃপ বৈচিত্রময় 
এবং আকর্ষণীয় । 

সুখে-দুঃখে, আনন্দেউংসবে আজও আমরা গুস্তকাবর 
ব্ঙ্গরচনার দু"চার পখন্ত (লাইন) আবৃত্তি করে' কোতুক ও 
রস উপভোগ কাঁর। আজকের 'দনেও ব্যঙ্গ কাঁবতা রাঁচিত 
হচ্ছে, িন্তু গুস্তকবির মত কেউই সরল প্রাণ ও বাস্তববাদী 
রচয়িতা নন। 

তাই সাঁহত্য-তীর্থ বাংলাদেশে, সামান্য পল্লীবাসী কাঁবর 
সাহিত্যও যথার্থ কাব্য-প্রাতভায় আলোকিত হয়ে রসকের 
মানসাকাশে চিরভাস্বর শুকতারার মত স্নিগ্ধ, সুন্দর, প্রশান্ত 
নীঁলমায় শোভা পাবে; গোড় সুভাজনের কেউ কুঁড়য়ে নেবেন 
সৌন্দর্য, কেউ দীপ্তি, কেউ বা সমগ্র কাব্য তথা কাঁব-সৃন্টি- 
পুস্পটির 'স্ন্ধরসসৌরভ। ঈশ্বর গৃস্তের সাঁষ্ট-সম্ভার 
এ'দাবী অনায়াসেই করতে পারে, কারণ এ"্দাবী শুধু যথার্থই 
নয়, য্টান্তযুন্ত এবং বাঞ্ছনীয়। এ”দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার না 
করা মানেই সত্যের অপলাপ করা এবং বাঙ্গালী হয়ে চির- 
অকৃতজ্ঞতার গ্লাঁন বহন করা। কেননা ঈশ্বর গুস্ত শুধু 
বাংলা সাঁহত্যেরই কাব নন, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালন জাতির কবি, 
সমগ্র বাংলার কাঁব। 


ঈশবর গুপ্তের জীবন-দর্শন 


এবার আমি ঈশ্বর গুস্তের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে ছু 
আলোচনা করব। এতাঁদন সাধারণ পাঠক কাঁব ঈশ্বর গুপ্তকে 
একজন কাব বলেই জেনেছেন। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের যে 
'একাঁট গভীর ও তাৎপর্যময় জীবন-বেদ আছে, তার সম্পর্কে 
তেমন ধারণা খুব কম লোকেরই আছে বোধ কার। এই নিবন্ধে 
তাই কাঁব ঈম্বরচন্দ্রের জীবনের একাঁট 'িশেষ 'দকের কথা 
বলব, একাঁট বিশেষ আদর্শ ও জাীবন-অভনপ্সার দিকে 
আলোকপাত করব, যা তরি কবি জীবনের অন্য একটি নূতনতর 
অধ্যায়_তাহলো সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভগবংপ্রোমক ঈশ্বরচন্দ্র 
অধ্যাত্-রাঁসক ঈশ্বরচন্দ্র। কাঁব ও সাধক, কাঁব ও খাঁষ এখানে 
এক হয়ে গেছেন। সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত শুধু কাবই নন, 
তত্বদশার কবি, সত্যদ্ুষ্টা, আত্মদ্রম্টা কাব, এককথায় ক্লান্তদর্শী। 

খ্যাত আভধানকার অমরু “কাব” শব্দের বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে লিখেছেন : 


“বদবান বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্‌ সুধীঃ কোবিদঃ বৃধঃ। 
ধীরো মনীষীজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্‌ পঁণ্ডিতঃ কাবঃ॥ 
(২-৫) 
অর্থাৎ 'যাঁন বিদ্বান, সুধী, ধীর, মনীষা, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত, 
তিনিই “কবি' পদবাচ্য। ঈশ্বরচন্দ্র এই শাশ্বত অথেই কবি। 
কাঁব ঈশ্বরচন্দ্র এই বিশেষ পরিচয়ের বাণীর্প রচনাই এই 
প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 


৮০ ঈশ্বর গর্ত ও বাংলা স্যাহত্য 


আপাতদৃন্টিতে ঈশ্বর গপ্ত বিশেষভাবে বাস্তববাদী 
হলেও, তান ছিলেন আদর্শবাদী। শ্রেম্ঠ আধ্যাত্মক 
অনুভূতিও তাঁর ছিল। তাঁর রচনার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে 
নৌতিক ও পারমার্থক বিষয়ক কাঁবতাবলী। তাঁর বাস্তববোধ 
ও তৎসঞ্জাত বাস্তববাদ কবির আধ্যাঁত্ক অনভূতিরই অন্যতম 
ফলশ্র2ৃতি মান্র। উপাঁনষদের বাণী তাঁর অন্তরে বশেষ ধারণার 
সৃম্টি করেছিল, যার জন্য তান পার্থব সকল বস্তুকেই সমান 
মর্যাদা দিতেন, সমস্ত বস্তুতে ব্রন্ষের স্বরূপ উপলাব্ধ করতেন, 
তাঁর কাব্যেও তারই অনুরণন দেখতে পাই। বিষয়বস্তুর অন্ত- 
হত মাধূর্য বিশ্লেষণ করে বা কখনো তার হেয় দিকাঁটকেই 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে কাঁব তাঁর এই অতীন্দ্িয়* 
অনুভূতির নিদর্শন রেখে গেছেন। কবির এই জাতাঁয় অপূর্ব 
আধ্যাত্মিক সম্পদসমৃদ্ধ রচনাগ্াল কন্তু সাধারণ্যে তেমন 
পারচিত নয়। এই অপূর্ব রচনাগুলিই কাঁবর প্রজ্ঞার প্রসাদ 
_কাঁবর “ধেয়ানের ধন,” জীবনবেদের নিশ্ান্ত। কি ঈশ্বর 
গুপ্তের মুলতঃ দুই স্বরূপ-এক হলো তাঁর কাব্যের বাস্তব 
রস তথা বাস্তবগ্রাহতা বা বস্তুতান্লরকতার দক, আর 
একাঁট আধ্যাঁত্মক বা তন্ময়তার 'দক। উভয়দিকের মধ্যে 
আপাতাবরোধ বা বৈসাদশ্য মনে হলেও উভয়ে উভয়ের 
পঁরিপূরক। 

কাব-স্বরূপের এ দুটি দিককেই জানতে হবে তবেই 
ঈশবর গুপ্ত সম্বন্ধে জানা বথার্থ হবে। কাবির আধ্যাত্মবক 
অনুভূতর এঁদকটিকে উপেক্ষা করলে কাঁবর বস্তুরসবোধ ও 
বাস্তববাদকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না, সেজন্যই তাঁর 
কাব্যের নিগ্ঢ়তম রস আস্বাদন করতে হলে, কাঁবকে যথার্থ 
বুঝতে হলে, কবির প্রকৃত জীবন দর্শন তথা জীবন-বেদ ও 
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জীবন-বোধ তথা জীবন-বাদকেও আমাদের পূর্ণভাবে বুঝতে 
হবে। 
বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন ঈ*বরপ্রেম ও ঈম্বর- 
[নিভরশশীলতার জাবনদর্শন। ভারতের প্রাচীন খধাঁষদের কণ্ঠে 
যে মল্ন একদিন উষালগ্নে পুণ্যবনভূমিতে উচ্চারত হয়েছিল-_ 
“একং সদ বিপ্রা বহহ্ধা বদন্তি।” 

(খাণ্বেদ ১-১৬৪-৪৬) 
সেই এক, সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম” এর মন্ত্, সেই এক 
ঈ*বরকেই করেছিলেন কাবি তাঁর জীবনের একমান্র ধ্রুবতারা, 
একমান্র পরাৎপর বস্তু । তাঁর “বভুর পূজা” শীর্ষক কাঁবতায় 
তান 'লখেছেন : 

“জয় জয় জগদীশ জগতের সার। 
সকলি অসার আর সকাল অসার॥” 
ঈশ্বরের অন্যান্য গুণরাশির বর্ণনা তাঁর “অকারাদ্য ঈশ্বর 
স্তুতি” ও “আকারাদ্য ঈশবর স্তুতি” নামক দুটি অন-প্রাস 
বহুল কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন : 
“অনাঁদ অনন্ত অজ অজর অক্ষর । 
অক্ষয় অভয় আতি অজয় অমর॥” 
“আঁদহীন আঁদনাথ আঁদ সবাকার। 
আশু শিবকারী আত্মা আপানি আমার ॥৮ 
কাব ঈশ্বর গুপ্ত এভাবে আমাদের শাস্দ্রোন্ত (ধর্ম ও দর্শন) 
প্রায় সমস্ত এ*বাঁরক গুণ ও শান্ত এই “অকার” এবং “আকার” 
যুস্ত শব্দের সাহায্যে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তৌ্তরীয় 
উপানিষদের খাঁষ বলেন_-“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
যেন জাতাঁন জীবান্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যাভিসং 'বশন্তীতি, তদ্‌ 
বাজজ্ঞাস্ব, তদ বক্ষ ।” (তোত্তিরীয় উপাঁনষদ ৩-১-১) 
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অর্থাৎ 'তাঁনই ব্ক্ষ_যাঁর, থেকে সৃষ্টির এসকল বস্তু 

উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর শান্ততে 'স্ধাতকালে এসকল বস্তু প্রাণ 
পেয়েছে, এবং অন্তে বা প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে সকল বস্তুই 
প্রবেশ লাভ করবে। মোটকথা, ঈশ্বরই এই জগতের সা্টি- 
স্থাত ও প্রলয়ের একমান্র কারণ। কাব ঈশ্বরচন্দ্র 
শ্রীভগবানের সৃষ্ট ও সংসার-লীলা*নিরল্তর জগতে সবন্র 
প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই ভাব-বিহবল হয়ে বলেছেন : 

“প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার। 

এখাঁন সৃজন কার, এখাঁন সংসার । 

তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার॥ 

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 

প্রণাম তোমায় প্রভূ প্রণাম আমার | 
ভারতীয় মত হলো ঈশ্বর উপাদান এবং 'নীমত্তকারণ দুইই, 
এবং সেজন্য তাঁর পাঁরব্যাঁপ্তি ও অবাঁস্থাত 'ব*বচরাচরের 
অণ্‌তে পরমাণতে অনুস্যত হয়ে আছে। শ্রাত বলেন : 

'তদাত্মানং স্বয়মকুরত'।” 
অর্থাং ভগবানই নিজেকে 'িশ্ববন্গাণ্ডরূপে সৃষ্টি করে- 

ছিলেন। 'কন্তু ভগবান জগতের মধ্যেই আবার জগতের 
বাইরেও অবস্থান করছেন। যেহেতু একটি ক্ষুদ্র জগৎ আমাদের 
এই পৃথিবী, তাঁর বরাট অচন্ত্যনীয় সমগ্র সভা ও স্বরূপ 
প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, সেজন্য পূর্ণ ব্রন্মের সত্তা জগতকে 
পূর্ণভাবে বিবৃত করলেও সুদ্‌রের পিয়াসী, অনন্তপ্রসারী। 
তাই ব্রহ্ম সাকার হয়েও নিরাকার। কাঁব এই তত্ীটি অতি 
সুন্দরভাবে বলেছেন তাঁর কবিতায় :__ 

“আকার স্বরুপ কিন্তু নাহক আকার। 

আবার আকারে ব্যাপ্ত আছ সবাকার॥ 
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আশ্চর্য আকারে আছ আঁখল আকারে । 
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে ॥ 
আকার আকর তুমি আঁধপত্য কত। 
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥৷ 

(আকারাদ্য ঈশ্বরস্তঁতি।) 
কাব ঈশ্বর গুপ্তের দর্শনের মোলাভান্ত আমাদের ভারতায় 
দর্শন, সেজন্য অবতারবাদের তত্ব কাঁবর রচনায় .গবধৃত 
হয়েছে। শ্রীমদভগবদ্গীতার মর্মবান্্ী “সম্ভবামি যুগে যুগে” 
কাবর রচনায় একই স:রে ছান্দত হয়েছে : 

আনর্বচনীয় অবয়বে অবতার । 
আঁখল অনাথনাথ আত চমৎকার ॥ 
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে। 
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে ॥” 

(অকারাদ্য ঈশ্বরস্তত) 
জগতের সর্বন্ন একমান্র ঈশবরকেই 'যাঁন দেখছেন, সর্ববস্তুতে 
যান সেই একমান্তর ঈশবরেরই অবাঁস্থাত লক্ষ্য করছেন, 'তাঁনই 
তো প্রকৃত সাধক, প্রকৃত, উপাসক, সত্যদ্রন্টা ধাঁষ। উপানিষদের 
খাষর মত 'তাঁনই উপলাব্ধ করেন-_-“সর্বং খাঁল্বদং ব্রহ্ম” । 

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌, ৩-১৪-১) 

একদিক থেকে দেখতে গেলে জগৎ ব্হ্ম থেকে পৃথক, জগং 
মধ্যা বা মায়া মনে হয়। আবার অন্যাদক থেকে দেখতে গেলে 
জগৎ রন্মময়, রন্ম ছাড়া জগৎ নেই, জগৎ বন ছাড়া আর কিছুই 
হতে পারে না। এ হলো নঞর৫ঁক ও সদর্থক দার্শনিক বিচার । 
প্রথমোন্ত দার্শীনক মতবাদকেই আচার্য শ্রেত্ঠ শঙ্কর তাঁর 
বিখ্যাত “মোহমুদ্গর' রচনায় প্রমূর্ত করেছেন। আবার আর 
একশ্রেণীর দার্শীনক ও ভভ্তসাধক তাঁরা পার্থিব সকল বস্তুতেই 
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ঈশবরত্বের আরোপ বা পরমব্রন্মের-অবস্থান উপলব্ধি করেছেন। 
এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রবন্তা হলেন এষুগের 
যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃ্ণ। 
কাব ঈশ্বর গৃস্তও যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শীনক ছিলেন 
একথা অনেকেই জানেন না; কাঁবর রচনাংশের নিম্নালাখত 
উদ্ধৃতাঁট আচার্য শঙ্করের মতের পঁরিপোষক প্রথম দিকে, 
আবার শেষের দিকে দ্বিতীয় মতের অনুগামনী। অর্থাৎ প্রথম 
ও 'দিবতীয় এই উভয় দার্শনিক মতবাদেরই কাবির রচনায় 
এক অপূর্ব ভাব-সমন্বয় ঘটেছে (55100119000. 0? 10695 
0০960085) । কাব প্রথমে জগতের অসারত্ব নিয়ে আরম্ভ করে 
শেষ করেছেন জগতের রক্গময়ত্বের মধ্যে । ব্রহ্ম ব্যতীত সবই 
“সকাল অসার আর সকলি অসার। 
চিদানন্দ সদানন্দ একমান্র সার। 
“দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাকি, 
বাবা সব হ্যায় ফাঁক। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাকি, 
বাবা মিছা কর জাঁক॥” 
বাবা কছু কিছ নয়। 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, 
বাবা অন্ধকারময় ॥” 
যে সংসারকে সামান্য দৃষ্টিতে অসার বা আনত্য বলে মনে 
হয়,ভূমাদৃন্টিতে সেই সংসারকেই সারবস্তু,নিত্য ব্রহ্ম মনে হবে: 
ব্ুহ্মময় আঁখল সংসার।” 
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কাব ঈশ্বর গুপ্ত তাই সাধারণ সংসারাসন্ত ঈশ্বর বজজনকারী 
মানুষকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, 
তাঁকে বাদ দিয়ে সংসার নিয়ে মত্ত হলে যে অসীম দুঃখ 
মানুষকে ভোগ করতে হয়, সে কথা কাব তাঁর রচনায় কতক- 
গুলি সুন্দর উপমার সাহায্যে বিকশিত করেছেন। কাব তাঁর 
কয়েকটি রচনায় সংসারকে কখনো “জাঁতা”, কখনো “সমুদ্র”, 
কখনো “অরণ্য” আবার কখনো “নাট্যশালা ও সাজঘর” বলে 
বর্ণনা করেছেন। কাব প্রত্যেক কাঁবতার শেষে সেই সকল 
মানুষকে সেই পরমে*বরের পাদপদ্মে শরণ নিতে উৎসাহিত 
করেছেন যারা নিম্তুর সংসারচক্কে নিষ্পেষিত, উত্তাল-সংসার- 
সমুদ্রে নিমজ্জমান ভঁষণ সংসারারণ্যে পথভ্রষ্ট, এবং ক্ষণস্থায়ী 
সংসার-নাটকের মিথ্যা সাজধারণী মানুষ । কাব এদের উদ্দেশ্য 
করে বলেছেন__ 


“অতএব শুন জাঁব প্রাপ্ত হবে নিজ শিব 
হইবে আশিব সব গত। 
মায়াজাল মুত হও, সত্যের আশ্রয় লও, 


ঈশবরের হও পদানত।” 
আবার ঈশ্বরকে গ্রহণ করে সংসার করলে, ঈশ্বরকে সংসারে 
প্রাতাষ্ভত করলে অর্থাৎ সংসারে স্বগ্প্রাতষ্ঞা করতে পারলে, 
স্বভাবতই সংসারকে ঈশ্বরের লীলানিকেতন বলে মনে হবে, 
মাধূর্যের মাহমময় প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। সেজন্য 
উপাঁনষদে দেখতে পাই:-__ 
“আনন্দাদ্ধ্যেব খাঁজ্বমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্দেন জাতানি জাবান্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভসং 'িন্তীতি। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩-৬) 


৮৬ ঈম্বর গপ্ত. ও বাংলা সাহিত্য 


অর্থ খা 1: অ্টি তা পারল থেকেই সিডি 
স্থাত, আবার আনন্দেই তার লয়, হবে। * 
তেমনি ভগবতানন্দ-রস উপভোগ করে ধন্য কাঁব ঈশ্বর- 
চন্দ্রও “স্থির প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন__ 
“যাঁদ না প্রকাশ পায়ু প্রার্তিভা তোমার 
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভান্ডার ?” 
ভাব-বিভোর ও বিহ্ল-চিন্তে কবি তাই বলেছেন__ 
তাতেই মোহত মন তব মাহমায়। 
ধরা জল বাহু বাত, দবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত, 
সকলই প্রাতভাত তোমার প্রভায়॥ 


যত কিছ রমণীয় যত কিছ কমনীয়, 
সকলই শোভনীয় তোমার শোভায়। 


নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায়॥” 
আঁবন্কার করে কৃতার্থ-চিত্তে বলেছেন-__ 
“রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী 
ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাং। 
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাং।” 

(তৌত্তরীয় উপাঁনষদ, ২-৭-১) 
অর্থাং তিনিই (ঈশবরই) পরমরসস্বরূপ । তিনিই আনন্দ লাভ 
করেন যান এই ভূমা-রস আস্বাদন করেছেন। কেননা, যাঁদ 
এই আকাশে আনন্দের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে কেই বা প্রাণ 
ধারণ করত ? 

কাব ঈশবর গুস্তও এই কথারই প্রাতধযান করেছেন-_ 


ঈশ্বর গৃত্তের জীবননদর্শন ৮৭ 


“আপাঁন আনন্দে আঙ্ছ আগ্লাবিত হয়ে। 
"“*আব্রক্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে।” 
এই 'দিব্যানন্দামত পান করে আর একজন বৈদ্য কাঁব সাধক 
রামপ্রর্সাদ ঠিক এমানভাবেই বলেছেন-_ 
'আপনাতে' মন আপাঁন থাক, 
যেও নাকো কারো ঘরে। 
যা, খোঁজ তাই খুজে পাবে 
(যাঁদ) খোঁজ 'নজ অন্তঃপুরে ॥৮... 
ব্হ্ষকে উপলাব্ধ করতে পারলে কর্তব্য অকর্তব্য এক হয়ে 
যায়, কোন ভেদ থাকে না। ক্ষদ্রবৃহৎ তুচ্ছ বা সামান্য_ 
মূল্যবান সব বস্তুই একস্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এই 
রন্গোপলাব্ধ-লাভে কৃতার্থ কাব বা সাধকের অবস্থাও কাঁব 
নিজেই কেমন সন্দর ব্যস্ত করেছেন:__ 
কি কর্তব্য অকর্তব্য নাহ করি ধর্তব্য 
ন্রিভুবন তৃণের সমান। 
আপাঁন আপন বশ বক্মানন্দ সধারস, 
প্রাতক্ষণ সুখে কার পান॥ 
নাচ গাই আপনার ভাবে। 
নাহ শোক নাহি রোগ, আবিচ্ছেদে সখভোগ, 
ভাব পেয়ে পেয়োছি স্বভাবে ॥ 
কি অপূর্ব সুন্দর আঁভব্যন্তি! সাধকের স্বভাবঁট অনবদ্য 
বাণীর্প লাভ করেছে কাঁবর ভাষায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে 
যে, ঈশ্বর যাঁদ এভাবে 'ি*বজগতের সর্বন্ত পাঁরব্যা্ত হয়ে 
থাকেন, আর জশবজগৎ যাঁদ তাঁর নিত্য ও পূর্ণ আনন্দেরই 
লীলাক্ষেত্র হয়, তাহলে ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে সম্বন্ধে 


প্রকৃতি কিরপ? সব দর্শন ও ধমে'রই একটি মুল সমস। 
হল-এই সম্ব্ধটি নিরূপণ করা। বিভিন্ন দাশশনিক এটিকে 
দুঝভন্নভাবে বিম্লেষণ করেছেন। কেউ ঈশ্বর ও জাঁবজগতকে 
অন্যদিক থেকে ঈশ্বর ও জাবের সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘনিম্ঠ ও 
ঘরোয়া রূপ "দিয়ে রাজা-প্রজা, প্রভু-ভন্ত, িতা-পানন্তর, মাতা- 
সন্তান, পাতি-পত্রী, প্রয়-প্রয়া, সখা-সখা বা সখা-সখার সম্পর্ক 
আরোপ করেছেন 'বাঁভন্ন ভক্তেরা। কাঁব ঈশবরচন্দ্র এই সমস্যার 
আতি সহজ সুন্দর স্বাভাবক সমাধান করেছেন। ঈশ্বর ও 
জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণে তানি গভীর দার্শীনক জ্ঞানের 
পারচয় 'দয়েছেন। কারণ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বতবাদ প্রভাত 
ণনগ্‌ঢ় দার্শানক মতবাদ ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে যেসব উপমার আশ্রয় লন, তার অধিকাংশই আমরা 
গুপ্তকাবর রচনাতেও দেখতে পাই। যথা-অদ্বৈতবেদান্তের 
বিখ্যাত উপমা হচ্ছে মূত্থীপন্ড ও মৃল্ময়ঘট, সমূদ্র ও জল- 
বিন্দু বা ভীর্ম, মঠাকাশ ও ঘটাকাশ, বিম্ব ও প্রাতিবিম্ব প্রভৃতি 
অর্থাৎ মৃৎপিন্ড ও মূল্ময়ঘট বাহ্যতঃ দুটি ভিন্ন বস্তু বলে 
মনে হলেও উভয়েই স্বরূপতঃ এক ও আঁভন্ন, কেননা উভয়ই 
মাত্তকা ছাড়া তো আর কিছ; নয়, শুধু আকারে পাঁরবর্তন 
হয়েছে মান্র। 

তাই শ্রুতিতে দেখতে পাই-_ 

“বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌।” 

ছোন্দোগ্যোপনিষদ ৬-১-৪) 

অর্থাৎ মাত্তকা থেকে সৃন্ট হয়েছে "ঘট", “কুম্ভ” 'শরা” 
“পান্র” ইত্যাদি। এগ্নাল নামে ভিন্ন হলেও বস্তুতঃ একমান্র 
মৃত্তকাই সত্য । 


এই তো গেল অদ্বৈতবাদের কথা। দৈবতবাদেখ বিখ্যাত 
উপমা হল-দুই পাখীর উপমা । এটি খগ্বেদ ও উপনিষদেও 
পাওয়া যায়__ 
“দবা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পারষস্বজাতে। 
তয়োরণ্যঃ 'পিপ্পলং স্বাদ্বত্তযনশ্লন্নন্যোহভিচাকশশীতি।” 
(খগ্বেদ, ১-১৬৪-২০; মুণ্ডকোপাঁনষদ, ৩-১-১, 
শ্বেতাবতরোপনিষদ, ৪-৭) 
অর্থাৎ, দ্যাটি পাখী একই বৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। 
একজন মিম্টফল আস্বাদন করে, অন্যজন তাই কেবল দেখে। 
পাখী দুটি সখাভাবাপন্ন, এদের সম্বন্ধ হচ্ছে দার্শানক অর্থে 
পরমাত্মা ও জীবাত্মা। অদ্বৈতবাদ ও দৈবতবাদের এই উপমা- 
গুলিকে কবি ঈশ্বর গ্‌স্ত তাঁর রচনায় সূন্দর বিন্যস্ত 
করেছেন। ঈশ্বর ও জীবের আভন্নত্বকে নিয়ে তান দু 
প্রত্যা়ত রূপ দিয়েছেন :__ 
“আছি আম, আর আম রহবনা মোলে। 
যে তুম সে তুমি রবে, আম যাব চলে॥ 
কি হইবে, কোথা যাব, কি বলিতে পাঁর। 
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি॥” 
“আমি কভু নই আমি এ আমর তুম স্বামণ, 
তবে কেন মিছে আম আম হয়ে রইহে। 
আমি আমি এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস, 
ভাসেতে িশালে ভাস, আম তবে কই হে॥” 


৯০ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


স সং সং 


“মটে গেল আশা বাই, " থেকে আর কাজ নাই 
আপনার দেশে যাই হয়ে পিপুজয়ী, 
সমুদ্রের বম্ব যাহা সমূদ্রেব বস্তু তাহা 


মাঁটর 'নার্মত ঘট, নহে মাঁট বই রে॥” 
“এই তুমি এই আম, এক যাঁদ হয়। 
তুম তুমি আম আম, ভেদ নাহ রয়।” 


আমায় না জেনে আমি 'আমি আম” কই। 

তুমি যাঁদ স্বামী হও 'আম আম” কই॥ 

আঁম 'আম' নই ফলে, আর কেই নই। 

জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই। 

মাঁটর 'নার্মত ঘট নহে মাটি বই। 

সাললের 'বম্ব আম সাঁললেই রই 

এ কথাট কারে কই, কেবলে আমার। 

ছিল শব হল জীব, আছি জীব হব শিব, 

এইর্প জীব শিব আমায় তোমায়। 

আম আম আম তুমি জেন এই সার। 

তুমি আম এক হলে কেবা আর কার॥” 
রহস্য ও তত্তগ্ীল বিশ্লেষণ করেছেন! মানৃষ যখন সংসারে 
থাকে, তখন জীব ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন বস্তু বলে মনে হয়, যাঁদও 
দুই স্বরূপতঃ এক, ঈশ্বর লাভ হলে এসঙ্কীর্ণ বোধাটি আর 
থাকে না। জাঁব অজ্ঞানতাবশতই হোক, সংসারে মায়ামোহ- 
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জালে মুগ্ধ হয়েই হোক, 'ঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না, ফলে 
“বিজ্ঞানবোধ”এর অভাবে সংসারে অশেষ দুঃখ ও কেশ পায়। 
গকন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর এই দ:ঃখকম্টের উধের্ সব কর্ম 
ফলের অতাঁত, সংসারের সব মায়াজাল 'ছন্ন করে বীতমোহ। 
আমাদের কাব ঈশ্বরচন্দ্র দৈবতবাদের এই তত্ুটাকে সেই 
প্রাসদ্ধ উপমার সাহায্যে ঈশবর ও জাবের পার্থক্য বিশ্লেষণ 
করেছেন :- 
“তুমি আম দুই পাখী একগাছে বাস। 
তোমার গোপনভাব না হয় প্রকাশ ॥ 
খাঁচীমচি কার আম ডাকিয়া ডাঁকয়া। 
তুম আছ সমভাবে নীরব হইয়া॥ 
এ প্রকার চমৎকার কব কার কাছে। 
এমন আশ্চর্য নাঁক আর কোথা আছে॥ 
বলহাীন হইতোঁছ আমি খেয়ে ফল। 
ফলভোগ না কাঁরয়া তুমি পাও বল” 
দর্শনের দিক থেকে তাই দোঁখ কাঁব ঈশ্বরচন্দ্র শুধু অদ্বৈত- 
বাদ নন, দৈবতাদবতবাদী। সাধারণ ভান্তবাদীদের মত কাঁবও 
দুই মতের সমর্থক। সংসারে থেকে জীবকে ঈশবর থেকে 
আলাদা মনে হলেও জাঁব সব সময় রন্ষময় বা বহ্গস্বরূপ। 
আবার জাীবকে রহ্গ থেকে আলাদা মনে করে শুধু জীবত্ববোধ 
নয়ে থাকাও ভুল, কারণ জীব শুধুই সাধারণ জীবত্ব নিয়ে 
থাকে না, পার্থিব একটা সঙ্কীর্ণ সত্তা শুধু তার পরিচয় নয়, 
সে পারপূর্ণ প্রকৃত, শাশ্বত পরমার্থক জীবসন্তাকে ধারণ করে 
চলে। সাধকের সাধনার চরম অবস্থায় এই বোধ হয়ে থাকে। 
তাই দেখা যায় স্ংসারাবস্থায় একর্পবোধ, সাধনার উচ্চতম 
মার্গে তথা মোক্ষাবস্থায় আর একরূপ প্রতশীতি জল্মায়। তাই 
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ব্রহ্ম ও জবজগৎ স্বর্পতঃ এক. হলেও, বাহ্যতঃ ভন্রস্বরূপ 
_ভাঁন্তবাদী বেদান্তের এই মতই হলো ঈশ্বর গুপ্তেরও 
মতবাদ। ঈশ্বর গুপ্ত আসলে ভীন্তবাদী সাধক ও, কাঁব। 
দর্শনের এই ভেদাভেদমৃূলক 'বিষয়বৌচত্যকে তান ধর্মের 
দিক থেকে বিচার করেছেন এবং ধর্মের দিক থেকে রূপ দিয়ে 
ঈ*বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধকে 'পিতা-পুন্ের সম্বন্ধের উপর 
স্থাপন করে তাকেই তাঁর আধ্যাত্মক জীবনের মৌলভাত্তরূপে 
গ্রহণ করেছেন। একটা বৌঁশিল্ট্য এখানে বিশেষ লক্ষণণীয়। তা 
হলো আমাদের ধারণা সাধারণত 'িতা-পূত্রের সম্পকের মধ্যে 
স্নেহ-মমতা, কোমলতার পাঁরবর্তে ভয় ও শ্রদ্ধার প্রাধিক্য 
থাকে, আর মাতা-তনয়ের সম্বন্ধে ভয় বা শ্রদ্ধার পাঁরবর্তে 
ঈশবর গুপ্ত যাঁদও ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক_পিতা ও পুত্রের 
সম্পকেরি সীমায় ও দ্াম্টকোণ থেকে দেখেছেন, তথাপি তার 
মধ্যে আমাদের প্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যাতিক্রম দেখতে পাওয়া 
যায়। কাব তাঁর রচনায় শিতা ও প:ন্রের যে সম্বন্ধের পাঁরচয় 
দিয়েছেন, তা কোন ভয় বা দুরের সম্বন্ধ নয় বরং তা নিকটতম 
মধ্ূরতম স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ যা মাতা! ও সন্তানের সম্বন্ধে 
দেখা যায়। সেজন্য গুপ্তুকাঁব তাঁর রচনার দু'এক জায়গায় 
ঈশবরকে প্রভু" ও 'নজেকে "দাস", আবার অনেক স্থলে 
ঈশ্বরকে “পতা” ও নিজেকে প্র” বলে উল্লেখ করেও তিনি 
ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন 'প্রয়তম সখা, ঘাঁনম্ততম সৃহদ ও 
সহায় রূপে । আর এ'জন্যই দেখি তান ভয়ে সেই 'বি*ব- 
জনয়িতার কাছে কখনো আব্দার করেছেন, কখনো তাঁকে 
আদর করেছেন, প্রয়োজনবোধে তাঁকে ভর্ঘসনা করেছেন, তাঁর 
সঙ্গে কোন্দল করেছেন, কখনো মুখোমুখী আলাপ করছেন 
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তাঁর সঙ্গে, তাঁর কোলে বসে তাঁর প্রাত আঁভমান করছেন, 
আবার আঁভমানাহত হয়ে কে'দেছেন,_এই সব প্রোজ্জবল 
'আধ্যাত্মিকরস" স্নিগ্ধ চিন্রগুলি গুপ্তকবির রচনায় জীবন্ত 
হয়ে রয়েছে। 'বি*বাঁপতা ভগবানের সঙ্গে তানিই এত ঘাঁনষ্ঠ, 
এত পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে পারেন, যান সেই সর্ব 
শান্তুমান পরমাঁপতার, নিজের অন্তরতর অন্তস্থলে আসন 
রচনা করেছেন। কাব ঈশ্বর গুপ্ত এই শ্রেণীরই সাধক, এই 
অধ্যাত্মপথের পান্থ এই আনন্দামৃতলোকের আঁধবাসী এমাঁন 
ভাবে অগ্রসর হয়ে পত্র ঈশ্বর পিতা ঈশবরকে আঁভমানক্ষুব্ধ 
সন্তানের কথা বা বন্তব্য কেন শোনেন না, তাঁর দুঃখকম্ট কেন 
প্রত্যক্ষ করেন না, তাঁর বন্তব্যের প্রত্যুন্তরই বা কেন 'তাঁন দেন 
না। পুত্রের ব্যাকুল আর্তিতে কেনই বা তান নীরব, নিথর 
হয়ে থাকেন। তাই কাব (পত্র ঈশবর) পিতা ঈশবরকে 
খাঁনকটা আদর, খানিকটা আভমান 'নয়ে বলেছেন-_ 

“কাতর কিগকর আম তোমার সন্তান। 

আমার জনক তাঁম, সবার প্রধান॥ 

বার বার ভাকিতোছ কোথা ভগবান্‌। 

একবার তাহে তুমি নাহ দাও কান॥ 

সং সঃ সং 
হায় হায় কব কায়, ঘাঁটল 'কি জবালা। 
জগতের পিতা হয়ে তুমি হবে কালা॥ 
সং ০ সং 
অনুভবে বাাঁঝলাম, কালা তুম বটে। 
নতুবা কি আমাদের দুঃখ এত ঘটে ॥ 


সঃ সং সং 


৯৪ ঈশ্বর গঢপ্ত :ও বাংলা সাহত্য 


মুখ হয়ে মুখ নাই বিমুখ হয়েছ। 
মূক হয়ে একেবারে নিরব রয়েছ॥” 
পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের উপর আঁভমান করলেও তাঁকে 

সমান আদরও করেন। তাই "তান তা ঈশবরকে একটি আত 
আদরের নাম দিয়েছেন “হাবা আত্মারাম” ।- 

“কহিতে না পার কথা কি রাখব নাম 
কাঁবর বন্তব্যের নৃতনত্ব যেমন লক্ষণীয় ও বোঁশস্ট্যদ্যোতক, 
তেমনি যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের সৃনিপুণ কুশলী 
প্রয়োগও চিত্তচমৎংকার ও আকা্ণীয়। কাব শুধু ঈশ্বরের 
কাছে আভমান করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না। তান ঈশ্বরের 
সঙ্গে আরো আবদার, আরো জোর করার সাহস দৌখয়েছেন। 
থাকছেন, সেজন্য কাবরও জেদ যেন তানি তাঁকে কথা বাঁলয়ে 
ছাড়বেন। কাঁবর অন্যতম য্যন্তি হলো তান ঈশ্বরে 'আঁস্ত' 
স্থাপন করে নাস্তিক্যবাদীঁকে “নাস্তি'বাদ নিরসন করেছেন 
অর্থাং তানই নৃতন করে ঈশ্বরকে সান্ট করছেন। কাজেই 
তানি যখন ঈশ্বরকে “বাবা বলেন, এবার ঈশবরেরও তাঁকে 
“বাবা' বলা উচিত। 

বস্তুতঃ সাধক সাধনার উচ্চমার্গে অগ্রসর না হলে, ঈশ্বরের 

সানল্নকটবতরঁ না হলে, ঈশ্বরকে জীবনের ধেয়ানে দঢ়- 
প্রীতাষ্ভঠত করতে না পারলে এমন জোর বা আবদার করা যায় 
না, এমন আন্তারকতামাখা সাহসও দেখানো সহজ হয় না। 
কাব নিজেই এই অবস্থাটির একটি সুন্দর রেখাচিত্র মান্র 
কাবতার দুটি পধীন্ততে অগ্কন করেছেন। এই কবিতাংশাঁট 
ঈশ্বর ও জাবের নিকটতম, মধুরতম ও সরলতম সম্বন্ধের 


ঈশবর গ্প্তের জীবন-দর্শন ৯৫ 


ব্ঞজজনা বহন করছে। যে বঝঙ্খ্টিতে কাব এই অবস্থার 
শাবশেলেষণ করেছেন তার নাম “সম্বন্ধ নিদেশি”। বস্তুতঃ এই 
অনুপম কবিতাটি ভন্তপ্রবর ঈশ্বর গুগ্তের একটি দিগদর্শন- 
কারী রচনা ও 'নম্নোদ্ধৃত কাবতাংশাঁট বাংলা অধ্যাত্মমূলক 
সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।* এমন গে রহস্যময় 
বিষয়ের এরূপ সহজ, সরল মধুর আঁভব্যান্ত বরল বললে 
অত্যুন্ত হয় না। কাঁবতাটর প্রারম্ভেই 'তাঁন ঈশ্বরের কাছে 
তাঁর পূর্ব আভযোগাঁট তুলে ধরে বলেছেন যে, মানুষ যে 
নাঁস্তক হয় তার জন্য দায়ী স্বয়ং ঈশবরই। কারণ, ঈশ্বর 
সংসার-ক্িস্ট জীবের আকুল প্রার্থনায় কান দেন না। কাঁবর 
ভাষায়-_ 

“তুমিই নাস্তিক করে তুলেছ সবারে।” 
তারপর বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ ক না হতে 
পারে 2 

“পতা বাল মাতা বাল বন্ধ আর ভাই। 

যখন যা বলে থাঁক তুমি নাথ তাই ॥”* 

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের এত ব্যাপকতা 

থাকলেও কাব ঈশ্বরের সঙ্গে শুধু একটি সম্বন্ধই স্থাপন 
করতে চান, যা তান পূবেই ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়ে নিতে 
প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই সম্বন্ধাট নূতন, আভনব, 
অত্যাশ্র্যও বটে। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পিতা বলেছেন, 
সৃন্টি করেন, 'যান নূতন জল্মদান করেন 'তানই পিতা । 
ঈশ্বর গুস্ত ঈশ্বরের আস্তত্ব নাস্তিকদের কাছে বা ঈ*বরের 
অস্তিত্বে আঁব*বাসদের কাছে প্রমাণ করেন বলে, এক অর্থে 
তান ঈশ্বরের শ্রষ্টা, ঈশ্বরের নৃতন জন্মদাতা বা "পতা'। 


৯৬ ঈশ্বর গ্ঢপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


এই হলো অধ্যাত্মজগতের একাঁট. পরম বিস্ময়, একাঁট নৃতন 
আভনব সম্বন্ধ-_ঈশ্বর পত্র, মানব পিতা, এই হলো গুস্ত- 
কাঁবর নূতন আভনব মতবাদ। ভাবের আভিনবত্বে, কল্পনার 
বরাটত্বে এবং উপলাব্ধর এ*বর্ষে কাঁবর এই কাঁবতাঁটি সত্যই 
অনুপম, সত্যই অতুলনীয়, সত্যই অত্যাশ্চর্য। নিম্নে কাঁবতাঁটির 
উদ্ধৃতানিবদ্ধ হল:__ | 

“কান পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই । 

নৃতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই॥ 

নাঁস্তকেরা “নাস্তি, বলে কারছে 'ননধন। 

“আস্ত বলে আম কার তোমায় স্থাপন॥ 

তোমার “আস্তিত্ববাদ' করেছি যখন। 

পাকাপাকি একখানা কাঁরব তখন॥ 

জল্ম 'দিয়া তুমি “বাপ? হয়েছ আমার। 

জন্ম দিয়া আম তব কে হব তোমার॥ 

যদ্যপি আদর কর মনেতে 'বচাঁর। 

এ সুবাদে তোমার ত বাবা হতে পারি॥ 

বারবার “বাবা বলে ডেকোঁছ তোমায়। 

একবার “বাবা বলে ডাকনা আমায়॥ 

ছেলের এ আবদারে আদর ত চাই। 

বাপ বলে" ডাকিলে ত লজ্জা ছু নাই॥ 

অধমে বাঁলতে বাপ লজ্জা যাঁদ হয়। 

যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়॥ 

ছেলে বল দাস বল বলা কিন্তু চাই। 

না বলিলে কোনমতে ছাড়াছাঁড় নাই॥ 

ফুটে না বাঁলতে পার ভঙ্গ করে কও। 

"ওরে বাব আত্মারাম' হাবা কেন হও 


ঈশ্বর গ্‌প্তের জশবন-দর্শন ৯৭ 


যেরূপ জানাতে হয় সেরুপে জানাও । 
যের্পে মানাতে হয় সেরূপ মানাও॥” 
সম্পূর্ণ আত্মীনবেদন, সম্পূর্ণ শরণাগাঁত না হলে ঈশ্বরকে 
পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণানর্ভরতা, সম্পূর্ণ নিরেট বিশ্বাস 
চাই, দূঢ়নিষ্ঠা চাই, চাই অহৈতুকণ ভান্ত, চাই অকারণ প্রেম। 
তবেই সাধকের ইস্টদর্শন,_তাতেই সাধনার 'সাঁদ্ধ। এই ভাবাঁট 
শকরুপ আননন্দ্যসুন্দরভাবে লীলায়ত হয়েছে, কি অপরূপ 
ভাঙ্গতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে । এই আশ্চর্য সুন্দর কব১তেহ 
'নাহত রয়েছে কাব ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন তথা জীবন- 
বেদ। প্রত্যেক মহৎ কবিরই আছে জীবন-দর্শন বা জীবন- 
বেদ, একাট প্রত্যয়াসদ্ধ জাঁবনবোধের মূলীভূত বিশেষ 
ধারণা । কবি ঈশ্বরচন্দ্র শুধু মহৎ কাঁবই নন, তাঁকে মহত্তম 
কবি বললেও অত্যুন্ত হবে না। কাঁবরও এই [াবশেষ জীবন- 
বেদ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে অন্তঃশীলা ফলজ্গুর মত প্রবহমান । 
এই জাবন-দর্শনের মূলাভীত্ত হল গভীরতম, 'স্থরতম 
ঈশবর বিশ্বাস। এই ঈশ্বর কোন তত্বের বস্তু নন, তকেরিও 
বষয় নন। এই ঈশ্বর সকল তত্ব ও তকের বহুউধের্ব বহু 
গভীরে তাঁর শাশ্বত পাঁবব্ন আবিভব; এ পরমাবির্ভাব সাধকের 
চত্তমন্দিরে ধ্যানের দেবতার্‌্পে শুধু নয়, প্রাণের প্রিয়, আত্মার 
দোসর, জীবনের দয়িতরূপে, যাঁর সঙ্গে চলে সাধকের নিয়তই 
প্রেম-কলহ, মান-আভমান, আদর-আবদারের লশলাখেলা। এই 
পরমাপ্রয়ের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ সপে 'দয়ে, তাঁকে 
অসঙ্ডোচে নিবেদন করে' ধনজের সবকিছু, কাব সানন্দে 
বলেছেন__ | 
“আমি যে হে 'আমি' বলি, সে 'আমিট' কার। 
আমর 'আঁমত্ব' তুমি, সে নহে আমার॥ 


ূ 


৯৮ ঈশ্বর গ;স্ত ও বাংলা সাহিত্য 


“যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চাঁল। 
যেরুপে বলাও তুমি, সেইরুপ বাল 
আঁম বাল, আমি চাল, সাধ্য 'িন্তু নাই। 
চলাও বলাও তুমি, চল বাল তাই॥” 
কাঁব ঈ*বরকে, যাঁকে তান 'প্রয়তম পিতা বা পূত্র বলে জানেন. 
আভমানবশতঃ “কালা”, “কানা”, “বোবা ইত্যাঁদ বললেও তাঁর 
দর্শনে কোন নৈরাশ্যবাদ নেই, তাঁর দর্শনে আছে প্রকৃত 
আশাবাদ । অর্থাৎ কাব ঈশ্বর গস্তের দর্শন হলো আশাবাদী- 
দর্শন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে. ভগবান ভক্তকে কখনোই 
দূরে ফেলে দেন না, বরং ভগবান প্রকৃত ভক্তকে সর্বদাই রক্ষা 
করেন, পালন করেন। তাই ভন্ত কাঁৰ বলেছেন__ 
“যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও। 
ভন্তাধীন ভগবান ভন্ত ছাড়া নও ॥” 
সেজন্য কবি মান্তর উপায় হিসাবে একমান্ন ভান্তকেই প্রাধান্য 
দিয়ে বলেছেন__ 

“নানা শাস্ত্রে উীন্ত আছে, যাঁন্ত কথা এই। 
তোমারে যে ভান্ত করে. মাীন্ত পায় সেই॥” 
এ'যুগের ধর্মের প্রধান বাহন হল ভান্ত._ধারাঁটিও ভান্তর। 
ভান্ততেই ঈশ্বর তাঁর কৃপা দান করবেন। কাঁব অবশ্য ভীঁন্তৃতেই 
মৃন্তর পথ 'নদেশি করলেও শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বরের করুণা, 
কপা বা অনুগ্রহ পেলেই ম্যান্তর পথ প্রশস্ত হয়। কেননা 
ভগবানের করুণা বা কৃপা না হলে ভান্তর উদ্বোধন হয় না মনে, 
মৃন্তিরও দ্বার উদ্ঘাঁটত হয় না। কাব এইকথাই আত সূন্দর- 

ভাবে লিখেছেন__ 
“যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়। 
সেই জীব জীব নয়, শিবত্ব না পায়॥ 


ঈশ্বর গু্তের জশবন-দর্শন ৯৯ 


তুমি কৃপা কর যারে, ন্রতাপে তরাও তারে। 
সেই জীব একেবারে শব হয়ে যায়॥” 
কাঁবর মতে এরকম 'বশহদ্ধ ভীন্ত লাভ করতে হলে চাই আত্ম- 
সংযম, পাবিত্রতা, পরাহতায় আত্মীবসর্জন বা আত্মত্যাগ প্রভীত 
পুণ্যকর্ম বা মহৎ গুণ, তার পারবর্তে শুধু শাস্ত্রপাঠ বা পুজা, 
মালা জপ বা হোম, যাগ প্রভাত বাহ্যক আচার-অনুজ্ঠান করলে 
এই শুদ্ধাভান্তির' সাক্ষাং মিলবে না: 
“যতদিন এই মন না হইবে বশ। 


ততাঁদন পাইবে না তত্বসূধা রস॥” 
"দ্বষ-হিংসা পাঁরহর ণাববেকের সঙ্গ ধর, 
সকলের প্রাত কর, সরল প্রণয়। 
রসনারে কর বশ, বিভূগুণামৃত-রস, 


পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয় ॥” 

এরুপ সার্বজনীনপ্রীতি, সার্বজনীনতা, সার্ক সমত্ববোধ 
প্রত্যেক মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কাঁবর বৌশিল্ট্য। কাঁব ঈশ্বর গুস্তের 
জীবনদর্শনের অপর একটি দকই হলো এই 'বশবাত্মবোধ, এই 
বিশ্বপ্রতীতি ও বিশ্বমৈত্রী। যাঁদ এই 'িশ্বজনীনতা সব 
মানুষের মনে কাজ করে তাহলে মানুষে মানুষে থাকে না 
কোন পৈশাচিকতা বা বর্বর অত্যাচার, পররাজ্যলোভ বা প্রাতি- 
হিংসার জবালা। যেহেতু সব মানুষই এক পরমাঁপতার সন্তান, 
তখন ভাইয়ে ভাইয়ে, মানুষে মানুষে ভেদ থাকে কেন। এই 
বোধটির কথা স:প্রাণীন ও সৃবিখ্যাত ঈশোপানষদে আত 
মনোরমভাবে ব্য্ত হয়েছে :__ 

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যাতি। 

সর্বভুতেষ্চাত্মানং ততো ন বজুগুপ্সতে ॥” 
অর্থাং 'যান সর্ববস্তুতে পরমাত্মা দর্শন করেন বা সব বস্তুকে 


১০০ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


পরমাত্মামম্ন মনে করেন, তান কাউকে ঘণার চোখে দেখেন না 
বা ঘৃণা করেন না। এই মহত্প্রতনীত ও বোধ কাব ঈশবরচন্দের 
গভশর ও িপুলভাবে ছিল। তাই দর্শনের এই মহত্তম বাণ- 
বাহক, সাম্য ও এক্যবাদী কবি ঈশ্বর গুস্তও বহুবার 
বলেছেন-__ 

“সকলেরে জ্ঞান কর আপনার সম। 

তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আর শম।” 

সং সং সং 


“জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই, 
আপনা দেখনা একা। 
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সের্প, 
মুকুরে বদন দেখা” ॥ 
“ভাই আছ যত, হয়ে একমত, 
এক ভাব সবে ধর। 
কার একমন, কার এক পথ, 
অমানে সৃভোগ কর॥” 
কাঁব ঈশ্বর গুষ্তের জীবন-দর্শনের এ'হলো সামান্য পাঁরচয় 
ও লেখাচিন্র। তিনি যে আজীবন সমপ্রাচীন ও মহান ভারতীয় 
সংস্কৃতিরই ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন, তা" গুপ্তকাঁবর 
জীবন-দর্শনের এই ক্ষুদ্র সামান্য আলোচনা থেকেই স্পম্টভাবে 
বোঝা যায়। গুস্তকাবর জীবন-দর্শন শুধু কতকগুলি শুচ্ক 
কিন গৃঢুতত্েরই সমান্টিই নয়, তত্বের সঙ্কীর্ণ সীমায়ও বন্দী 
নয়, সে দর্শন প্রসারত ও ব্যাপ্ত হয়েছে মনৃষ্যত্বের তথা ব*ব- 
মানবতার নিঃসীম দিগন্তে । বস্তুতঃ গুপ্তকবির জীবন- 
দর্শন তথা জাবন-বেদ মালন্দ্ুত হয়েছে, ধ্বানত হয়েছে 
মনুষ্যত্বের জয়গানে, বিশবমানবতার মার্ত অগ্কনে। মানবতার 


ঈশ্বর গপ্তের জীবন-দর্শন ১০১ 


প্রচার ও মানবতার পূজাকে আশ্রয় করেই তাঁর বকাশ, তার 
সৌম্ঠব, তার সৌরভ, তার মহত্। শাস্তে আছে :__ 

“দেবো ভূত্বা দেবং যজেং। বো ভূত্বা শিবং যজেং।” 
অর্থাৎ আগে নিজে দেব ও শিব হও. তারপরে দেব ও 1শবের 
পূজা কর। আমাদের কবি ঈশ্বর গৃস্তও স্বয়ং পূর্ণ মানুষ 
হয়ে, ঈশবরময় সত্তা লাভ করে, অন্য সকলকেই পূর্ণ মানুষ- 
অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন :-_ 

“কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার। 
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর&॥ 
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই যার। 

মানুষ তারেই বাল, মানুষ কে আর! 
অমৃত নিঃসৃত হয়, প্রতি বাক্যে যার। 
মানৃষ তারেই বাঁল, মানুষ কে আর॥ 
সতত গলার পরে করুণার হার। 

মানুষ তারেই বাল, মানুষ কে আর” 

কাব এখানে যেমন মনষ্যত্বের জয়গানে মুখর হয়েছেন, 
তেমাঁন মানুষের প্রকৃত আদর্শ কি হওয়া উচিত তারও একটা 
সুস্পম্ট সহজ সন্দর 'নর্দেশ দান করেছেন। বস্তুতঃ একমান্র 
সেষূগের সাধক কাব রামপ্রসাদের সঙ্গেই গুস্তকাঁবর তুলনা 
সার্থক। রামপ্রসাদ মাতৃভাবের উপাসক, ঈশ্বরচন্দ্র 'পিতৃ- 
ভাবের। মানবতার পূজারী, অধ্যাত্মপ্রেমী দারশীনক কাব 
হিসেবে এ'ষুগের বিবকবি রবান্দ্রনাথই গুপ্তকাঁবর একমান্র 
সগোন্র। এক রবীন্দ্রনাথে ছাড়া এই বিচিত্র বোধ এমন বিপুল- 
ভাবে আর কারো মধ্যে বিভাঁসত বা প্রকাশিত হয়নি। 


১০২ ঈশ্বর গুপ্ত. ও বাংলা সাহিত্য 
& 


“মানবতার কাঁব, ভূমামহানের কাব, পাঁরপূর্ণ প্রসারের কবি, 
বিপুল বিস্তারের এবং সর্বোপাধ আনন্দামৃতরসাসণ্ণনকারা, 
অক্ষয় আসন রচনায় স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছেন। 


». নন্ভাবন্থানঞলপতারক। অমঘেবস(হ্বতলমপু ভারুরঃ *- 


॥. ইহ তিভাঘত দখা গু ডাকি, শহর সন্ধাদনবপৃভাকর। । 
১১১১১ 0 





সন ০০০ শ 


০. রতি *৮া সু মশা পির 


ঠ) * 1 সযতযকারেশ ভিযজুজলেবিক্ঠীররেক কড়ি হ- ভারমন্ধযরীকদহত, লী জগ ক তা 1 5০ 1 
+) ৮৯:01 আথেচাছ/ছিহজ পক্চারর তর লোত্তিএলক্ষে ঘরে অন্য স্থ* দিববে (লরসজরস্থ ঘরের (1 ৭৪০ ৭ 


হয ভাগ ৮৫৬ সখ 7) পারার ২১ কঃগাচাযণ ১২৪৭ লাল 11ই্ গু ডিলের ১৮৪, লা ॥ যাশিও জঙ্। 5 জখাযাত 





[হজ্াদলন। 

বিালন 88 সার) দকজতে জ্াঞ 
খারা হাহ যে ১৮৫০ লাংজত 5৪ 
লও সোররর করিতে (বগা [॥ 
ক ছপ্রথরের লসয়ে কনিক।5৪ হজ 
আঃজয়েনট 5 [ধত ঘা সন্হীসি 
খ্আগাক্ছজে বোন ক্ষণি রযেকপত কা 
লিরার শপরিতার কুছ প্মাথ অধীন 
বিষয়ের হখে। নিহলিখত সম্পান্তি পৰ 
দদকােলেকো আধা পুকাশ) নীলে এ 
ক লাটে মিক্চারিত ৪: জজ চুল) ও 
গ্ান্জারকে নিক করা যাহইবেক।। 

বিকার গস ।পা তি ফোলা খনি 
আাধাছের শাাধিপ ও 2০7 সি হাগ 
স্বীপপর আছ বিশ) জখিতারি ছি 
শহহঃ ক্াজার শুভ ছাজাছে। উপরি 
ধুলগিক অধম কান রামকাষ। হাজিঘার 
ধতীণ কাঞ। 2 আক আইলা ছয় গতি। 
গছ রয়ে এন আছ বএন্া খাছ, ত। 


সারিকা হর । 
[নদ মূল) ৪০৯ টাক? । 


স্জক্চহ কা্ণ 54 পারয়ানের গন 
াজান্ষেত ও: ৯5৮1৭ বশ্কিসে 





পা পা পস্পা প শা স্পজাজ্নান্্জাজ্গাকে্দাস্্পান্রজ্পব্পারেপনা রা 
ছ্নুকজান করলে এই বিয়ের সিয | বর্ষ খারা) আই হাজো।র লর্ব পঞ্ি 


গবধ খপরাপত্ বিশেষ বিবধণ হাত | ২ উত্তর সীষাও সহরথি বিবারণ ও ওয়া 


ধ্ইঙ্চে পারিবে! ্ 
অঞ্ষায শি রাযহৃক্ কালিয়)র সে রক! শ্চিলয় আনান্থিক্ত হইয়া 
ছিল তবহেত রাযারা জাজ? রজ্ডাই 


[রিযয়ের সাল | রি 
85174 16. হতে আবমাহ হি 
কিনঃলর। প্যাড ছিংগ্র অক্রজ। আসত 1হম 
সিসি র্ 

উর কেউরাছদ ক) ৭ সুধা সাঙখায়ণক সন্ধে র 

ধকৈলাসচন ঘোষ ও গেল সির রগ 
লল/ল বিও ঈধরা লতলংক জানে | টরিত। কী কন কল অহস্ণ শা 
ছেল যে ভাঙার উদ্তয ফের হল | সাবা দা হর দত সিরিরাহ ক্াথিল 
[বি দ করনে গুবত গা:ছদ ও, 


স্ছছার করিখ্চে্ছ্ বহত উঠি এক জ 

ুথ কেটিরাইপ বাক মে) ৭ এ | ব* দেপালে। জাজ ও আহাগঘয় ৭৭ 
মানত নাচছে াতারছের হিয়েক্ষায হয় রিনি 
শ্যাভংরংজারের আর্যতী বাক হর খে উড হাল হরীলিহ শিক কা লা 
ধঙজাও বিজ তন্তু করিল পাতে 
পরবেন বত 


নি? এল শি নি লিমিট উবার 


কা পহরসগে ক জাতির, ছহ 





হোছ ধর যেরাক লুর্ষের। লূর্যা লেক 
ভরত রিকাংদ রব ছয় েন অগা 
খদাযাত। 21খধখ। জার হছে পান্ছরস 4) 
কী [বাপ সস্পয হউক হস্ছি। 


০ লে পপ পরপর হরর এক 


ফিযডানাসিনা লক্ষ) | 
গঙঠ ব্হস্পাসিবাদরী ঘামখীতে 
গে ছিটানদায়স) হতেও লক্ষ, খধ। 


ইট খাপ শসা ১৬, 1 
ধছইকশে ভাগ দাগ্ধরের করশ্1ব1রি 


'শংপাদ প্রভা এর প্রথম পৃষ্ঠা 


চর 


সামায়ক পন্র পারচালনায় ঈশ্বর গ্‌প্ত 


আজ যে আমরা ঘরে ঘরে বাংলা দৌনক সংবাদপন্র দেখতে 
পাই এবং চায়ের নেশার মত ভোরের আলো আকাশ ফুটে 
বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপন্র পড়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে 
উঠে, এই দৌনক সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন কাব ঈশ্বরচন্দ 
গুপ্ত। ১৮৩১ সালে ২৮শে জানুয়ারী শুরুবার “সংবাদ- 
প্রভাকর” নামে দৌনিক পান্রকা তিনি প্রকাশ করেন। এই 
সংবাদপন্রখানি সেষফুগে এক াবশেষ আলোড়ন সৃস্টি করেছিল 
এবং সেই আলোড়নের ঢেউ আজও অব্যাহত। 

“সংবাদ-প্রভাকর' সে-ষুগের একখান প্রথম শ্রেণীর 
সংবাদপত্র ছিল, দেশ-বদেশের সংবাদ ছাড়া আরও পাঁচিমিশোঁল 
সংবাদ এতে থাকত। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বষয়ে 
উল্লেখযোগ্য রচনা এর অন্যতম বৌঁশন্ট্য ছিল। তখনকার বহু 
স্বনামধন্য বান্ত ও মনীষা এই পান্রকায় নিয়মিত লিখতেন । 
তাঁদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তরাালঙ্কার, 
প্রসম্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভাঁতর নাম উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া বাঁঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধ 'মিন্র প্রভাতির প্রাথামক 
প্রবন্ধগূলি এই পান্রকাতেই প্রকাশ হয়। ১২৫৪ সালের ২রা 
বৈশাখ তাঁরখের সংবাদ প্রভাকর থেকে লেখক ও সহযোগদের 
সম্বন্ধে গুপ্তকাঁব যা লিখেছেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা 
হল :-_ 


“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বাঁদ্ধ হইয়াছে, প্রভাকরের 
পুরাতন লেখকাঁদগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবত আছেন তাঁদের নাম 


১০৪ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহিত্য 


প্রকাশ কারলাম:_- 

(১) শ্রীষ্ত প্রেমচাঁদ তকাবাগীশ।. (২) শ্রীয্যস্ত রাধানাথ শিরোমাঁণি। 
(৩) শ্রীযুত্ত গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। (8) বাবু নীরতন হালদার! 
(৫) শ্রীযৃস্ত গদাধর তর্কবাগশশ। (৬) ব্রজমোহন সংহ। (৭) গোপাল- 
কৃষ্ণ মিত্র। (৮) বিশ্বম্ভর পাইন। (৯) গোবিন্দচন্দ্রু সেন! (১০) ধর্ম- 
দাস পাঁলত। (১১) বাবু কানাইলাল ঠাকুর। (১২) বাবু অক্ষয়কুমার 
দত্ত। (১৩) বাবু নবীনচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়। (১৪) বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত? 
(১৫) শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৬) প্রসন্নচন্দ্রু ঘোষ। (১৭) রায় 
রামলোচন ঘোষ বাহাদুর। (১৮) হরিমোহন সেন। (১৯) জগন্লাথপ্রসাদ 
মল্লিক। (২০) সীশতানাথ ঘোষ। (২১) গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(২২) যাদবচন্দ্র গঞঙ্গোপাধ্যায়। (২৩) হরনাথ মিন্র। (২৪) পূর্ণচন্দ্ 
ঘোষ । (২৫) গোপালচন্দ্র দত্ত। (২৬) শ্যামাচরণ বসু। (২৭) উমানাথ 
চট্টোপাধ্যায় । (২৮) শ্রীন্রীনাথ শীল। (২৯) শম্ভুনাথ পণ্ডিত। 

সতানাথ ঘোষ হইতে শম্ভুনাথ পাণ্ডত পর্যন্ত কয়েক জন তিন 
চার বংসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভূস্ত হইয়াছেন । 

শ্রীষ্যন্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদগের সম্প্রদায়ের 
একজন প্রধান সংযনন্ত বন্ধু । শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের 
ন্যায় তাবং কর্ম সম্পন্ন করেন। অতএব ই্হাদগের বিষয় প্রকাশ করা 
আঁতরেক মান্র। বিশেষতঃ শেষোস্ত ব্যান্তর শ্রমের হস্তে যখন আমরা 
সমুদয় কর্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা 
কাঁরবেন। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মাদ্দগের সংযোঁজত লেখক বন্ধু । 
ইহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাঁদগের 
পরম স্নেহাঁন্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ 
শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় 'বদীর্ণ কারতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে 
তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কাঁবত্ব ব্যাপারে ইন্হার আঁধক 
শান্ত দূস্ট হইতেছে। কাবিতা, নর্তকীর ন্যায় আভিপ্রায়ের বাদ্যতালে 
ইহার মানসরুপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে । হান কি গদ্য, 
কি পদ্য-_উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ কাঁরয়া 
থাকেন। 

ঠাকুরবংশীয় মহাশয়াঁদগের নামোল্পেখ করা বাহলামান্র; যেহেতু 


সামায়ক পত্র পারচালনায় ঈশ্বর গুপ্ত ১০৫ 


প্রভাকরের উন্নাত সৌভাগ্য প্রাতষ্ঠা প্রভাত যে কিছ, তাহা কেবল এ 
ঠাকুরবংশের অনগগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাব্‌ যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
প্রথমতঃ ইহাকে স্থাঁপত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর *চন্দ্রকুমার 
মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রভাতি মহাশয়েরা আমাঁদগের আশার অতীত কৃপা 'বতরণ 
করিয়াছেন, এবং ইহাঁদগের যত্বে অদ্যাঁপ অনেক মহাশয় আমাদগের 
প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন। 

প্রভাকরের প্রাত বাব, গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনগ্রহ 
জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। 'বাবধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু 
কৃষধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রাতি আতিশয় স্নেহকরতঃ 
ইহার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেস্টা কাঁরয়া থাকেন। বাবু রাম- 
প্রসাদ রায়, বাবু কাশনীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাব রাজেন্দ্ু 
দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকৃণ্ঠ- 
নাথ চৌধুরা, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদগের পত্রে 
সমাদর করিয়া, উন্নাতিকল্পে বিলক্ষণ যত্রশশল আছেন ।* 


সংবাদ-প্রভাকর শহ্ধূমান্র সাহিত্য পাত্রকা ছল না, এই 
পান্নকায় নানাবধ সংবাদ পাঁরবেশন হত এবং সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে ঈশবর গ্‌প্ত দেশবাসীকে তাঁদের কর্তব্যের কথা স্মরণ 
কারয়ে দিতেন। কারণ তখন আমাদের সামাঁজক অবস্থা এত 
অবনাতির দিকে চলেছিল যে বাঙ্গাল তথা হিন্দুদের রীতি- 
নীতি ত্যাগ করে আঁধকাংশ মানুষ ইংরেজের অনুকরণ করে 
চলেছিল। বাংলাভাষা, বাংলার নিজস্ব সম্পদ নষ্ট করে 
বিদেশের 'জানসকে গ্রহণ করবার জন্য একদল উচ্ছ্‌ঙ্খল জনতা 
প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল । কিৃন্তি ঈশবর গুগ্ত তখন এই সংবাদ- 
প্রভাকরের মাধ্যমে ক্রমাগত দেশবাসীর মনে দেশাতআ্মবোধ 
জাগাবার জন্য কখনও ব্যঙ্গ কখনও বিদ্রুপের নিদারুণ 


* বাংলা সামায়ক পত্র, পৃচ্ঠা ৩৬-৩৭। 


১০৬ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


কশাঘাতে তাদের আহত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর 
গুপ্তের প্রচেম্টায় তখনকার সম্মাজ অনেকাংশে অধোগাঁতি 
থেকে রক্ষা পেয়েছে। নতুবা আমরা বঙ্গসমাজকে আরো 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে, আরো অধঃপতনের মধ্যে দেখতে পেতাম। 
সেজন্য ঈশ্বর গুপ্তের জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা 
করে দেখার দিন এসেছে । সংবাদ প্রভাকর পাঠ করলে দেখতে 
পাব ঈশবর গুপ্ত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির মর্মস্থলে 
সণ্টারত করলেন পরাধীনতার তীব্র বেদনা; দেশবাসীকে 
ব্যাঝয়ে দিলেন যে, স্বাধীনতা মানুষ মান্রেরই কাম্য এবং 
পরাধীনতাই জাতির দুঃখ দুদ্শার একমান্র কারণ। তাই তিনি 
লিখলেন : 


“যৎকালীন এক জাতির একর্‌প স্বভাবাঁন্বত ব্যান্ত এক ধর্মাবলম্বী 
মনুষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্মী ব্যান্তব্যহের শাসনের অধীন হয়েন, 
তৎকালীন ভিন্ন ব্যবস্থার অনূরাগী হইয়া কোনমতেই সুখী হতে পারেন 
না, কারণ তখন তাহারাদগের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরূপে 
প্রদীপ্ত থাকে, কিন্ত পরে তত্তৎ ব্যান্তীদগের পূত্র পোব্রেরা আর তদ্রুপ 
দুঃখে দুঃখী হয়েন না, কারণ তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ জ্ঞাত নহেন। 
পরাধীন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করত শুদ্ধ প্রভৃভান্তপরায়ণ হয়েন। অধুনা 
আমাদগের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। পরর্বপুরুষাদগের শাস্ত্রীয় 
সংস্কার যদ্বারা এই ভারত রাজ্য অগ্রগণ্যরুপে প্রাতিপন্ন হয়েছিল, 
আমরা তাহাতে সম্পর্ণরূপে পূর্বে বণ্িত হইয়াঁছ, কি আক্ষেপ? 
অনবরতই যে জাতির বিদ্যার্ বালকবর্গের বচন সধাকরের সমধায় 
সয় হইত এবং পরমে*বর আরাধনাকল্পে কৃতজ্ঞতা-রথে কুঁমস্ট রচনাদি 
বানর্গত হইয়া জনকজননীর আহমাদ বিতরণ কাঁরত, এইক্ষণে সেই- 
জাতীয় বালকেরা অর্থকরী বিদ্যার ক্রীতদাস হইয়া সর্ববাই কেবল 
বিজাতীয় ভাষা উচ্চারণ কারতেছে এবং এঁ ভিন্ন দেশীয় অর্থকরাঁ বিদ্যাকে 
পরমার্থকারী জ্ঞান করিতেছে জাতির ভাষার আলোচনা প্রায় লোপ 
হইয়াছে, এইক্ষণকার প্রাচীন লোকেরাও তাহার মর্ধাদা দান করেন না... 


সামায়ক পত্র পাঁরচালনায় ঈশ্বর গপ্ত ১০৭ 


সকলেই মনে মনে 'বিলক্ষণ জাঁনতেছেন আমাদের স্বাধীনতা লোপ 
হওনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত-ভাষা আচার-ব্যবহার রাঁত-নীত এবং ধর্ম- 
কর্ম প্রভাতি সকল বিষয়ে লোপ হইতেছে, পর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের 
সন্তানেরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিষ্যন্ত ছিলেন, সম্প্রাত তাঁহারাও অন্ন- 
চিল্তায় কাতর হইয়া অর্থের নামত্ত বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, অধ্যাপক মহাশয়েরা অশেষ প্রকার ক্লেশ সম্ভোগান্তর 'বাঁবধ 
শবদ্যায় সুপশ্ডিত হইলেও দেশস্খ জনগণ সমীপে সমনচত সমাদর 
প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং ইহাতেই তাঁহারা উৎসাহশূন্য হইয়া মনের 
আক্ষেপে শাস্তালোচনায় বিরত হইতেছেন, এবং লোক সকল রকমে 
আচারন্রস্ট ও ধর্মদ্রণ্ট হওয়াতে ক্রিয়াকর্মে ব্যাঘাতবশত তাঁহাঁদগের 
উপজনীবকার বিড়ম্বনা হইতেছে, হে বন্ধুবর্গ আপনারা প্রাণধান 
কাঁরলে কেবল ইহাই জানিতে পারবেন যে, শুধ্‌ পরাধীনতাই আমাদের 
হিন্দ জাতর এবম্ভুত দুর্গতি হইয়াছে ।”* 

১৮৪৮ সালে ঈশ্বর গৃ্ত দেশবাসীকে স্বাধীন হবার জন্য 
“সংবাদ প্রভাকর” মারফৎ যে উদাত্ত আহ্বান জানয়োছলেন, 
তা" যে বার্থ হয়নি ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার 
স্পৃহা যে ভারতবাসীর অন্তরে ভস্মাচ্ছাঁদত বাঁহন্র ন্যায় 
ধিক ধিক করে জঙলছিল, অনুকূল বায়ুর সহযোগিতায় তা যে 
ভীষণ দুদৈব ঘটাতে পারে তা? ইংরাজও বুঝোঁছল। ১৮৫৬ 
সালে ভারতের বড়লাটের সম্মানার্থে বলাতে প্রদত্ত ভোজসভায় 
লর্ড ক্যানং বলোছলেন :-_ 

"[ ড151) 00127069060] (09119 0£ 00006. ৪ ] 08000 
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2100 05০15717610 11 1011). 


ক্যানিং-এর এই কালো মেঘই ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে 


*সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫ সাল। 


১০৮ ঈশ্বর গুপ্ত ও. বাংলা সাহিত্য 


“সপাহাী বিদ্রোহ” রূপে আত্মপ্রকাশ করে। “সংবাদ প্রভাকর” 
পাঠ করলে এটুকু বুঝতে পারা যায়' যে, ঈশবর গুস্ত জাতীয়তা- 
বাদী ছিলেন। ভারতবর্ষকে শোষণ করাই যে 'ব্রাটশের একমান্র 
উদ্দেশ্য ছিল তা” তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে দ্বিধা 
করেনান। পক্ষান্তরে তিন লিখেছেন :__ 

“ব্রাটশ রাজপুরুষেরা এই দেশের অধাশ্বর হইয়া শুদ্ধ স্বদেশের 
উপকারের প্রাত দৃম্টি রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের কৃত নিয়মাঁদও 
পারপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক 
হইয়াছেন এবং সেই অর্থে স্বদেশীয় ব্যান্তাদগের দর্ঘোদর পারপূর্ণ 
করিতেছেন, সুতরাং সাহেবগণের প্রভূৃত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, কেবল 
এতদ্দেশীয় মানুষেরা নিঃস্ব হইয়াছেন।* 
একথা সহজেই অনুমেয় যে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে 

ঈশবর গুপ্ত সাংবাদিক জীবনের মধ্য দিয়ে কার্প মূল্যবান ও 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন যা জাতির ও দেশের পক্ষে 
হিতকর। তখনকার ?দনে এধরনের কাজ করা বা পীান্রকায় 
লেখা দুরূহ ব্যাপার ছিল কারণ এইসব, স্বাধীনতা-িপাসু 
ব্যান্তদের তখনকার ইংরেজ সরকার সদলে বিনষ্ট করার চেষ্টায় 
ছিলেন 'কন্তু গুপ্ত কাঁবর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ 
মনকে বহু চেষ্টা করেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দমন করতে পারোন। 
ঈশবর গৃস্ত ছিলেন নিভাঁক সাংবাদিক। কাউকে পক্ষপাতিত্ব 
করে তানি সংবাদ ছাপতেন না, যা সত্য ও বাস্তব তাই তাঁর 
লেখনীর দ্বারা অকুতোভভয়ে ব্ন্ত হত-এই হচ্ছে তাঁর সাংবাঁদক 
জীবনের বৈশিষ্ট্য। “সংবাদ প্রভাকর” ছাড়া ঈশ্বর গুস্ত 
আরও কয়েকখানা পীন্রকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে “সংবাদ- 
রত্বাবলী', “পাষণ্ড পাঁড়ন', “সংবাদ সাধুরঞ্জন” প্রভঁতি। এই 


* সংবাদ প্রভাকর ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫ সাল। 


সামাঁয়ক পন্র পরিচালনায় ঈশ্বর গন্ত ১০৯ 


গুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন; যেমন “সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে 
পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে সাহায্য করতেন। 
আবার “সংবাদ-রত্বাবল+ পুকাশে আন্দ*লের জাঁমদার জগন্লাথ- 
প্রসাদ মল্লিক ঈশ্বর গুস্তকে সাহায্য করতেন। এ-সম্পকে 
ঈশবর গুপ্ত নিজেই লিখেছেন :__ 

“বাব জগন্নাথপ্রসাদ মাল্লক মহাশয়ের আন্দকূল্যে মেছ;য়াবাজারের 
অন্তঃপাতী বাঁশতলার গাঁলতে 'সংবাদ-রত্রাবলী” আবির্ভত হইল। 
মহেশচন্দ্র পাল এই পনের নামধারী সম্পাদক 'ছিলেন। তাঁর কিছুমান 
রচনাশান্ত ছিল না। প্রথমে ইহার 'লাপিকার্ঘ আমরা 'নিষ্পন্ন কারতাম। 
রত্লাবলশী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদত হইয়াছিল। আমরা তৎ্কর্মে 
[বিরত হইলে রঙ্গপুুর ভূম্যাধকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক রাজনারায়ণ 
ভট্টাচার্য এই পদে নিষুস্ত হয়েন।”* 


তারপর ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৬ সালে ২০শে জুন প্রভাকর 
ছাপাখানা হতে “পাষণ্ডপ+ঁড়ন” নামে একট সাপ্তাহক পান্রকা 
প্রকাশ করেন। এ-সম্পর্কে তান লিখেছেন :-- 


“১২৫৩ সালে আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্দে পাষণ্ড- 
পড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে সর্বজন মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ 
গ্রন্থ প্রকটিত হইত। পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ড- 
পীড়ন, পাষণ্ড পীড়ন করিয়া আপাঁনই পাষণ্ড হস্তে পীড়ত হইলেন। 
অর্থাৎ সাঁতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘন ব্যন্তি যাহার নাম এই পন্রে 
প্রচারত হয়, সেই অধার্মক ঘোষ বিপক্ষের সাহত যোগদান করত এ 
সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন কাঁরল, 
সুতরাং আমাদিগের বন্ধূগণ ততপ্রকাশে বণ্চিত হইলেন। এ ঘোষ উত্ত 
পন্র ভাস্করের করে "দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।” 


* সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ সাল। 
1 সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ, ১২৫১ সাল। 


১১০ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


পাষণ্ডপাড়ন বন্ধ হয়ে যাঝর, পর ১২৫৪ সালে ভাদ্র মাসে 
ঈ*বর গুপ্ত “সংবাদ সাধুরঞ্জন” নমে আর একখান সাপ্তাহিক 
পান্রকা প্রকাশ করেন। এই পান্রকায় তিনি ছান্দের রচনা বেশশ 
করে প্রকাশ করতেন এবং তাদের উৎসাহ 'দিতেন। ঈ*বর গুস্ত 
তাঁর জীবনে দেশের কাজে নানাভাবে নানাঁদকে নিজেকে পাঁরি- 
চালনা করেছিলেন। সামাঁয়কপন্র পাঁরচালনা তাঁর বৈচিত্র্যময় 
[তভাদনপ্ত কর্মব্যস্ত জীবনের একটা শেষ দিক মান্ন। 
এ-সকল পান্রকায় তিনি সংবাদ পাঁরবেশন ছাড়া আরো একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যার জন্য আমরা গুস্তকবির নিকট 
চরখাণন। প্রাচীন কাঁবদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনী সংগ্রহ 
করে তিনি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন। এ কাজে তান 
এগিয়ে না এলে প্রাচীন কাঁবদের আজ কোন আঁষ্তত্ব খুজে 
পাওয়া যেত না। সংবাদ প্রভাকরে যে-সব কাঁবদের জীবনী 
প্রকাশ হয় তার একটি তা এখানে দিলাম :__ 


১। কাঁবরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১ আঁশবন, ১ গৌষ, ১ মাঘ 
| ১৩৬০ 
২। রামানাধ গুপ্ত (নাধবাবু) ১ শ্রাবণ, ১ ভাদ্র ১২৬১ 
৩। রাম (মোহন) বসু ১ আঁমবন, ১ কার্তক, 
১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ 
৪ নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ 
&। কেন্টা মুচট ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ 
৬। লালু নন্দলাল ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ 
৭। গোঁজলা গনুই ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ 
৮। হরু ঠাকুর ১ পৌষ ১২৬১ 
৯। রাস, নৃসিংহ, লক্ষমীকান্ত 
[বিশ্বাস (লোকে কানা) ১ মাঘ ১২৬১ 


এতগ্দাল লোকের জীবনী সংগ্রহ করে এবং তা সংবাদ 


সামায়ক পত্র পরিচালনায় ঈশ্বর গ;প্ত ১১১ 


প্রভাকরে প্রকাশ করে ঈশ্বর গুপ্ত যে কৃতিত্বের পাঁরচয় 
দয়েছেন তা সে যুগে আর কোন পন্লিকার সম্পাদকের পক্ষে 
সম্ভব হয়ান। গ[স্তকবির মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ রামচন্দ্র 
গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হন। তান ঈশ্বর গুগ্তের 
আশীর্বাদ নিয়ে পান্রকাঁট িছাঁদন পর্যন্ত পাঁদ্রচালনা করে- 
ছিলেন। 
ঈশবর গ:স্ত তাঁর “সংবাদ প্রভাকর'এ ক কি ধরনের রচনা 
[লিখতেন সংক্ষেপে তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্রের কিছ কিছু 
উল্লেখ করছি। রচনার বিষয় বা নামকরণ-এর মধ্য 'দয়ে 
একথা সহজেই বোঝা যাবে যে, গুপ্তকাবি তাঁর সাংবাঁদক- 
জীবনে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে সম্পাদকীয় রচনা ছাড়াও 
যে কত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন 
এবং সেসব বিষয় সম্পর্কে তৎকালীন পাঠকবর্গকে অবাঁহত 
করতেন। সমাজের বিশেষ করে তথাকাঁথত 'শাক্ষত শ্রেণীর 
মানুষের মনে যাতে তাঁর এ সব রচনা প্রভাবাঁবস্তার করতে 
পারে, সোদকে তাঁর সজাগ দৃম্টি ছল। "0 ০]. অঃ) 
১০2০৩”-_অনেকটা জয়য্যন্ত হয়েছে সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের 
কলমে । নিচে তাঁর রচনার বিষয়বোঁচিন্রের কিছ উল্লেখ করা 
হল 
“অর্থনীতি বিষয়ে রচনাগুলর মধ্যে শশঙ্পবিদ্যার অনুশীলন", 
স্বদেশীয়দের বাণিজ্যকর্ম। জমিদার ও সূর্যাস্ত আইন, জমিদার ও 
কৃষক, রাজকর্মে নিয়োগপ্রসঙ্গ, স্বর্ণমুদ্রা, নীলকর, বাঁপজ্য-্যাক্স, 
মহাজনের অত্যাচার, ম্যাণ্টেস্টারের বস্বাশিল্প প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । সমাজ 


বিষয়ে রচনাগুলির মধ্যে “বিজ্ঞানদায়িনী সভা, বাল্যাববাহ, রাধাকান্ত- 
দেবের মামলা, ধর্মসভার দলাদাল, দেশী-বিদেশশর মর্ধাদাভেদ, বিধবার 


* ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৯ সাল। 


১১২ ঈশ্বর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


বাহ, কাঁলকাতার পুলিশের 'ন্য়মূ, মার্নং ক্রানকেলের সমালোচনা, 
ভারতবর্ষের অবস্থা, ইংরেজ ও বঙ্গর্দেশ, নৌটভ খ্টানদের সম্পান্ত, 
শক্ষা ও চাকুরী, রূশদের' সম্বন্ধে গুজব, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, স্ীশক্ষা 
ও 'বিধবাঁববাহ, প্রভাকরের লেখকগোম্ঠী, বাঁঙ্কমচন্দ্রের ডেপাট 
ম্যাঁজস্ট্রেটে পদলাভ, মহারাণীর রাজ্যোংসব, 'সপাহণ বিদ্রোহ, 'হন্দুমেলা 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে “হুগলী 
কলেজের বিবরণ, বঙ্গভাষার অনুশীলন, শিক্ষা ও খ্রীস্টানামশনারণ, 
হন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষা, বাংলা পাঠাগার, বাংলাভাষার হাতিব্ত্ত 
রচনা, সংস্কৃত কলেজ, ইন্ডিয়ান ফু স্কুল, হিন্দু কলেজ ও এডুকেশান 
কৌল্সিল, বিদ্যাসাগর, বিশ্ববিদ্যালয়, কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয় ও বাংলা- 
উল্লেখ্য। এছাড়া 'বাবিধ বিষয়ের মধ্যে “ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে পদ্য, 
ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা, প্রভাকর সম্পাদকের মতামত প্রসঙ্গে, কুমার- 
হট্রের বাঁলকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ ও রামতনু লাহড়ী, বেথুনের 
স্মৃতিসভা, রাণী রাসমাঁণর সংকার্ধে দান, বাংলার জাঁমজরণীপ, কলিকাতার 
পাবালক লাইব্রেরী, প্রাচীন কাঁবজীবনী ও কাঁবগান সংগ্রহের জন্য 
আবেদন প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।”* 


* সামাঁয়কপন্নে বাংলার সমাজীচন্র (৯ম খশ্ড)-িবনয় ঘোষ সম্পাঁদত। 


ঈশ্বর গুপ্ত ও সিপাহণ বিদ্রোহ 


কাঁৰ ঈশ্বর গুষ্তের মৃত্যু একশো বছরের অ'থক হয়ে 
গেল। একশো বছরেরও আধক হয়ে গেল 'সপাহন 'ব্দ্রোহের। 
বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে এই দুই স্মরণীয় ঘটনা একই 
সঙ্গে উদ্যাঁপিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রাতভা উদ্ভাঁসত 
হয়েছিল বহ্ীদকে-সাহাত্যিক, সাংবাদক, লোকাঁশক্ষক, 
বিদ্যোৎসাহনী, দেশপ্রোমক, স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহদাতা, সর্বোপাঁর 
ঈশবরানুরাগনী ঈশ্বরচন্দ্র এক সঙ্গে দেশ ও জাতির অনুরাগ 
ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। একই মানুষের মধ্যে এমন বাঁচন্র 
বহুমুখী গুণ সম্পদের অপূর্ব সমাবেশ সত্যই প্রশংসার 
যোগ্য । পাই বিদ্রোহের সঙ্গেও ঈশ্বর গুপ্তের সংযোগ ছিল 
পরোক্ষ ভাবে। ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ জগতের মাধ্যমে 'বাঁভন্ন 
আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ষুগিয়ে এসেছেন। নীলকর অত্যাচার, 
ডালহোৌসীর ঠবভেদনশীতি, সাঁওতাল 'বদ্রোহ, সর্বোপাঁর প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রত্যেকাট স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদ 
সরবরাহ করে তিনি সমসামাঁয়ক ও ভাঁবষ্যং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা 
ভাজন হয়ে আছেন, আজকের 'দনে এই সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা 
শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করা প্রয়োজন। এ শুধু আলোচনার 
স্বার্থে আলোচনা নয়, যূগপ্রয়োজনেই এই আলোচনা । 

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করেই ক্ষান্ত 
ছিলেন না ঈশ্বরচন্দ্র, পরন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশ- 
বাসীর মনে ছাঁড়য়ে দিলেন পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার 
মর্মকথা। আজ এই এতিহাঁসিক সপাহন গবদ্রোহকে কেন্দ্র করে 


৮ 


১১৪ ঈশবর গ্‌প্ত ও বাংলা সাহত্য 


স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচনা করবেন ভাবি কালের 
এঁতিহাঁসকগণ, তাতে ঈশ্বর গৃপ্তের নাম 'লাখিত হওয়া উাঁচিত। 
তাঁর প্রকাশিত সমগ্র রচনা পাঠ করলে শুধু এটুকুই বোঝা 
যায় তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশপ্রোমক। একথা 
স্বীকার না করে উপায় নেই যে শতাঁধক বছর পূর্বে ঈশ্বর 
গুস্ত 'ব্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যে 
সব বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন তা সত্যই 1বস্ম3বেপ্র। আজ 
হয়ত উৎসাহী ও অনুসান্ধিংসু গবেষক হীতিহাস খদুজলে 
আরও বহন অজ্ঞাত মূল্যবান তথ্যের সন্ধান লাভ করবেন। 
গুপ্তকাবর জঁবনোতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, 
এই মানুষটি 'নতান্ত সঙ্গীহীন অবস্থায় ভীষণ বিপদের 
ঝুকি নিয়ে দুর্বার গাততে এগিয়ে গিয়োছিলেন। তাঁর সম্বল 
ছিল এক হাতে কলম, আর এক হাতে চাবুক। এই চলার পথে 
পাননি কোন সাথী, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো তাঁর পদচারণা । 
কেউই তাঁকে দেয়নি কোন উৎসাহ ও আশ্বাস, পক্ষান্তরে তান 
পেয়েছেন দুঃখ ও নিপীড়ন। সারা জীবন একাগ্র সাধনার 
দ্বারা তান 'নিপাীঁড়ত মানুষের মান্ত খুজেছেন ও এই 
“সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় পাতায়। মানুষের মীন্তসাধনাই 
ছিল তাঁর কাম্য। যে সম্মানের আসন তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা 
দেশবাসী তাঁকে দেয় 'নি। কোন ব্যান্তকে জানতে হলে তাঁকে 
জানার শ্রেম্ঠ উপায় হল তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পাঁরচিত 
হওয়া। তাঁর চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই 
তাঁকে জানা সম্পূর্ণ হবে। কাঁব ঈ*বর গুস্তকে জানতে হলে 
শুধু তাঁর কয়েকাট তথাকাঁথত অশ্লীল কাবিতা জানলে বা 
পড়লে চলবে না; তাঁকে জানতে হলে সর্বাগ্রে চাই তাঁর ব্যাথত 


ঈশ্বর গুপ্ত ও দিপাহী বিদ্রোহ ১১৫ 


জীবনের দিনগুলির সঙ্গে পাঁরচয় লাভ। ব্যান্তগত জীবনের 
দুঃখ ও স্বজন-পাঁরজনের বিদ্রুপ তাঁকে পাড়া দিলেও অপর 
দিকে তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে । মনের মধ্যে এনে দিয়েছে এক 
আলোড়ন। সে দুঃখ ও দারিদ্র্য তাঁকে করেছে মহান। 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের অনবদ্য ভাষায় :-_ 

“ঈশবর গুপ্ত সমাজকে নিজ বাহুবলে পরাস্ত কারিয়া তাহার নিকট 
হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় কাঁরয়া লইলেন।” 
ঈশবর গুস্তকে জীবনে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে 

হয়েছে, 'ন্তু তাতে 'তনি দমিত হনাঁন কখনো। বাংলার 
সামাজক আকাশে তখন ঘোর তমম্তরা। এক 'দকে দেশের 
নব্য ইংরেজনবীশ দল যাঁরা এতাঁদন জাতায়তাবাদের বিরোধিতা 
গুপ্তকে অশ্লীল ও ব্যঙ্গ কাঁবতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 
আর অপরাদিকে সাম্রাজ্লোভ ইংরেজকে আঘাত দেওয়ার জন্য 
লেখনীর দুঃসাহাঁসক আঁভযান চালাতে হয়েছে। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে ঈশবরচন্দ্রকে যুগপৎ দুই ভয়ঙ্কর শন্লুর সঙ্গে (স্বদেশের 
ও 1বদেশের) লড়াই করতে হয়েছে । আজ বংশ শতাব্দীতেও 
দেশের যে বিশৃঙ্খলা দেখা 1দয়েছে, তাতেও মাঝে মাঝে 
আমরা 'বশৃঙ্খলাকারীদের ব্যঙ্গ কবিতায় বা ছড়ায় তাঁর 
কশাঘাতের চেষ্টা করি। কবিরও সেফুগে এই ছিল একমান্র 
পথ। একে সামাঁজক ইতিহাসের একটা ধারা বলা যেতে পারে। 
এই শতাব্দীতেও অন্যতম জাতাঁয় কবি 'দ্বজেন্দ্রলালকেও 
বিজাতনয় মোহাচ্ছন্নদেশবাসীঁর চৈতন্যোদয়ের জন্য ব্যঙ্গ 
কাঁবতা ও রচনার সাহায্যে এইভাবে তীর কশাঘাত করতে 
হয়েছে। এই ধরনের উীন্ত বা রচনার দ্বারা সম্ট আঘাতে সমাজ- 
বরোধী লোকের মনে যে চেতনা উদয়ের জন্য যুগে যুগে এক 


১১৬ ঈশ্বর গ্‌স্ত. ও বাংলা সাহিত্য 


একজন মহা মনীষীর আবির্ভাব হয়, যাঁদের চেম্টায় সাধারণ 
অন্যতম। কাজেই 1বগত কালের সঙ্গে বর্তমানের অনেক 
সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই যুগপারাস্থাততে ও যুগের 
প্রয়োজনে অপর এক ঈশ্বর গুপ্তের পুনরাবরভাব বিশেষ 
প্রয়োজন বলে মনে করি। 'সপাহী বিদ্রোহের পর তানি 
যুদ্ধাবষয়ক ঘটনাগুলিকে ছন্দে গ্রাথত করে আমাদের উপহার 
দিয়ে গেছেন, যেমন শিখ যুদ্ধকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন : 

“লাঁখতে উদার দুঃখ, লেখনীর মুখে। 

সেলের মরণগাীল, শেল ফুটে বুকে ॥ 

এত কম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্রধার বলে। 

মারলে শীকের যুদ্ধে, সময়ের স্থলে ॥ 

হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূুর। 

বৃটিশের রন্তু খায়, শৃগাল কুক্কুর॥” 
ীসপাহন বদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে সব ছোট বড় বিদ্রোহ দেখা 
দিয়েছিল, সেগুঁল কখনো বৃঁটিশের জয়, কখনো বা দেশীয় 
সৈন্যদের জয়, এরকম ভাবে বহুবার জয়-পরাজয়ের পালা 
ঘটেছে উভয় পক্ষের। কাঁব এই সুযোগে বৃটিশের পরাজয়ের 
কলঙ্কের উপর আরো বেশী কাল লেপনের জন্য নিভ'য়ে 
কলম চালিয়েছেন। ইংরেজ রাজত্বে বাস করে ইংরেজের 
পরাজয়ের কথা এমন ক “বৃঁটিশের রন্ত খায় শৃগাল কুক্কুর”__ 
এমন দুঃসাহাঁসক কথা বলা বা লেখায় যে. কতটা 'নভাঁকতা 
কতটা তেজস্বিতা ও মনোবলের প্রয়োজন তাই লক্ষণীয়। 
এমন নিভাঁকতা শুধু সে যুগে তো নয়ই, এমন কি এ-ষুগেও 
তার দ্টান্ত বিরল দৃজ্ট। যুদ্ধ সম্বন্ধে কাঁবর যে সকল 
কাঁবতা আছে, তা সত্য ঘটনার অনুরূপ বলেই মনে হয়, কারণ 
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যখন বৃঁটিশের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা 'লিখেছেন। 
এ থেকেই বোঝা যায় যে, সত্য ঘটনাগ্ঁলিকে তান প্রকৃত 
সাংবাঁদক দৃম্টিতে দেশের সামনে পাঁরবেশন করেছেন “সংবাদ 
প্রভাকরে'র মাধ্যমে । বহু যুদ্ধের কথা তান লিখেছেন 
সমসাময়িক ঘটনাগুলকে কেন্দ্র করে-যার ফলে সে যুগের 
সামাজক ও রান্দ্রনোতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান 
উপাদানের সৃষ্ট হয়েছে তাঁর রচনায়, সেগুলির মধ্যে শিখ 
যুদ্ধ, কানপুরের যুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধ, এলাহাবাদের যুদ্ধ, 
কাবুলের যুদ্ধ, আগ্রার যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম ইত্যাঁদ [বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
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বাংলা সাঁহত্যের পুনার্চার শুরু হয়েছে, কারণ 1বশ্ব 
জুড়ে চলেছে সাহিত্য-সঙ্কট। সেই সঙ্কট বাংলা সাহত্যের 
উপরও প্রভূত পাঁরমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর কাব্যকে তৎকালীন সমালোচকেরা যে দৃম্টিকোণ 
অবশ্যই অন্যরূপে দেখবেন। আমাদের পূর্ববতর্ঁরা কি সম্পদ 
আমাদের সাহিত্যে রেখে গেছেন, সেই প্রশ্নই আজ জাতির 
সামনে এসে পড়েছে। সমগ্র উনাবংশ শতাব্দী জুড়ে ধর্ম, 
সমাজ সংস্কার, রাজনোতিক স্বাধীনতার আন্দোলন বাগ্গালনর 
জাতীয় অন্তরকে বিহ্বল আবেগে মন্থন করোছিল। এই 
মন্থনকার্ে মূলতঃ সহায়তা করেছে জাতির সাহত্য চেতনা। 
আজকের সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, আমাদের পূর্ববতাঁ 
লোকেরা তা বোঝে নি। অর্থাৎ জীবনের জাঁটল চক্র আশা, 
আকাঙ্ক্ষা সব 'কছুকেই, সব ভাবফেই সাহত্যের আসরে 
প্রবেশ করতে দেয় নি। এমন একটি 'বচারপদ্ধাতর আশ্রয় 
তাঁরা নিয়েছিলেন যার ফলে বস্তুর একটি মাহাত্্য আপনা 
হতে প্রকাশ হয়ে পড়ত। এই বস্তু সামাঁজক ও এর গুণগত 
বিকাশ আধ্যাতক। আমাদের ষে কোন চিন্তা, যে কোন সমাজ- 
কর্ম এই দুটি মৌলিক বিধান দ্বারা 'নয়ল্নিত হয়ে থাকে। 
আমরা কোন কোন সময় একে সাঁহত্যের মধ্যে, সোন্দর্য সাধনার 
মধ্যে সঙ্ঞানে গ্রহণ করে থাঁক। কোন কোন সময় আমাদের 
অবচেতন মনে এরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এই 


সমন্বয়ের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১৯ 


প্রভাব যে সাহিত্যের রচনা দ্বারা সুসাঁজ্জত, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। রামমোহন হতে বাঁঙ্কম-এই সূদীর্ঘ মানস চিন্তার 
রাজ্য শুধুমান্র সামাজিক বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় নি। বরং 
রামমোহন নিছক সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার আগে অধ্যাত্ম 
চিন্তার সূত্র খুজে বের করেন। এই অধ্যাত্ম চিন্তা এমন 
সুদূরপ্রসারী, এমন গভীর প্রেরণা এনে দেয় যে, এর প্রভাব 
প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ একবার প্রকট হয়োছল ইংরেজণ 
শিক্ষার আঁদযুগে। . 

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজ যখন বিপথগামী, ঠিক 
এমনই একটা যুগে আবিভূতি হলেন কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
তাঁর পারিবারক ও সামাঁজক জীবন তৎকালীন আর দশটা 
মধ্যাবন্ত পাঁরবারের মত ছিল। তবে বর্তমান মধ্যাবত্ত পাঁর- 
বারের শিক্ষা ও সেকালের মধ্যাবত্ত পারবারের শিক্ষা এক রকম 
ছিল না। সেকালে মধ্যাবত্ত পাঁরবারের শিক্ষা অনেকটা 
সংস্কার-এীতহ্যের প্রতি কুর্ণশ করতে করতে বার্ধত হয়োছল। 
তাই সমাজের সব মানুষই ইংরেজী 'শক্ষার মধ্যে মুক্তির স্বাদ 
পায় নি। এর মাঝে যে'সংরক্ষণশশীলতার ভাব ছিল তা জাতিকে 
অনেক পারমাণে ক্ষুপ্ন করেছে সন্দেহ নেই। চিন্তার জগৎ, 
ভাবের জগতে উনবিংশ শতাব্দী যে আলোড়ন সৃম্টি করোছল 
তা অন্টাদশ শতাব্দীর ভাবসাধনা হতে একেবারে 'বাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ে নি। সম্ভবতঃ কাব ঈশবর গুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের কাব্য 
পড়ে বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতন্দ্রু ও রামপ্রসাদ উভয়েই 
আঁত হীন্দ্রিয় সাধনার স্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু পান্রভেদে 
এই দুই সাধনার রূপ ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছে। 

কাব ঈমবর গুপ্ত কিন্তু সাধনার ধারা হতে কাব্যের রস 
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গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে যে. বস্তুকে নিছক বস্তু বলে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে-_তা সমাজপ্রবাহপুজ্ট বস্তু । জীবনান্‌- 
ভূঁতির রহস্যময় স্তরে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা 
সাধারণতঃ কাব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সমালোচনায় সমাজ- 
চেতনার এই 1দকাঁট বেশী করে দেখে থাঁকি। কিন্ত ঈশ্বর 
গুপ্ত যেখানে সমাজ-চেতনার কাব সেখানেই ব্যঙ্গের ছন্দে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নিজে সামাঁজক জীবের ভূমিকায় 
অবতার্ণ হয়ে সমাজের বিশেষ বিশেষ মনোভাবের উপর তশব্র 
ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গ জবালাময় না হয়ে বরং ক্ষেন্র 
[বিশেষে হাস্যরসের সণ্ার করে :__ 

“কছুমান্র নাহি জান রাম রাম হারি। 

কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোর॥ 

হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে। 

হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে॥ 

টোর আর হুইগের যে হন প্রধান। 

আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান॥” 
এই হাস্যরসের অভ্যন্তরে যে উদ্াসীনতাপূর্ণ 'নরপেক্ষ বিচার 
রয়েছে- তা কাঁবকে অনেক পাঁরমাণে রস পাঁরবেশনে সহায়তা 
করেছে- অন্যথায় এমন ভাষায় রসাত্মক কাঁবতা সৃন্টি হত যা 
রসাবহঈন নিছক তীর 'বিদ্রূপে প্রকাশ পেত। অবশ্য ঈশবর 
গুপ্তের কবিতায় যে বিদ্রুপের শাণিত ছুরি ঝলমল করে উঠে 
নি, এমন নয়। কিন্তু লঘু হাস্যরসের পাঁরবেশনই বেশী। 
বদ্তুতঃ এ জাঁবনের একটা ভঙ্গী। সমাজ-জীবনে এর মূল্য 
আছে বটে, কিন্তু ব্যান্তুর অন্তর-জগতে এই জাতীয় রাঁসকতার 
স্থান সঙ্কর্ণ। জীবন যেখানে সমাজের ভাবের দ্বারা 'নিয়াল্লিত 
সেখানে সামাজিক ভাবসমূহের বানর আলোচনা সম্ভব হতে 
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পারে। কিন্তু ব্যান্ত সব সময় নিছক ব্যন্তি নয়। তার অন্তর- 
জগৎ বহনকালের সংস্কার দ্বারা সুগাঠিত। এই সংস্কারের 
জগতে মানবের মন যতই প্রবেশ করে ততই মানব মন আত্ম- 
চিন্তার অনুগামী হয়ে থাকে। জীবনের স্বরূপকে সমাজের 
মনকুরে প্রতিফলিত করে তার প্রাতাবদ্ব আমরা প্রাতিনয়তই 
দেখে থাঁক। তা কতটা বাস্তব তার বিচার করতে হলে 
জীবনের তথাকাঁথত ভাব অ-ভাব মনস্তত্বের স্তর হতে মুত 
হয়ে নৈর্বান্তক সাধনায় নিমগন হতে হবে। সেখানে আক্ষেপ 
নেই, পরসত্তার মিলিত হবার আকৃতি রয়েছে, সেখানে আঁভমান 
নেই, আত্মসমর্পণের আনন্দ রয়েছে। এই যে পরম জগং-সত্তা, 
এতে মিলিত হবার আবেদন আপনা হতেই "কাব্যে একাঁদন 
ফুটে ওঠে। তখন কবির জীবন যেন রূপান্তাঁরত হয়ে 
সত্যানুভূতি-রসে আপ্লুত হয়। এই সত্যানূভূতির জগতে মন 
দ্বৈতরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

“বুঝে শেষ সাঁবশেষ 'নবেদন কার। 

বাহত বচন ধর মন মিশ মার॥ 

সং সং সং 

জ্ঞানের স্থাপন কর মনের আধারে। 

মর্ম বুঝে কর্ম কর ধর্ম অননসারে ॥” 
এখানে যে ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলতঃ 'নিজ্কাম ধর্মের 
কথা । যখন জ্ঞানকে মনের আধারে স্থাপন করার স্পৃহা অন্তরে 
জাগে তখন বুঝতে হবে, ধর্ম তথাকথিত লৌকক আচার হতে 
ভিন্ন সত্তা লাভ করেছে এবং মানব মন্ত সাধনার অঙ্গস্বরূপ 
প্রীতভাত হয়েছে । তাই “যে ভাবে যে ভাবে তাঁকে যে ভাবে সে 
পায়”। অবশ্য এটা সত্য যে, নিছক তন্তচিন্তা কাব্য নয়। 
কাব্যের আধারে তর্তের স্থান হতে পারে, কিন্তু আধার হতে 
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তত স্বপ্রধান হয়ে পড়লে তার. মূল্য কাব্য হসাবে কিছুই 
থাকে না। কাজেই কাব্যরস ও-তত্রসে সব সময়ই সমন্বয় 
করে চলতে হবে। একে অন্যকে অতিক্রম করে চলতে পারবে 
না। কাব ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন 'ছিলেন। 
কিন্তু কাব্যের সুষমা ভোলেন 'ন। 

“কালসূতা সর্বনাশ, সংহারিণী যেই। 

বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই॥ 

ভগ্নকালে লগ্ন স্থির, মগ্ন সখ ভোগ। 

শুভক্ষণে শুভ কর্মে গণ্ডগোল যোগ |” 
এ কাব্য বুদ্ধপ্রসূত হলেও কাব্যরসের অসদ্ভাব এতে নেই। 
বরং মহাকালের খণ্ড রূপকে সমাজ সমার্থত এক বৈবাহিক 
সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করে বর্ষকে বরের ভূমিকায় সাঁজয়ে 
নবরসের সূচনা করেছেন। সমগ্র কবিতাঁট "ববাহাঁদ কার্ষে 
স্ত্আচারজাঁনত ভাব দ্বারা আঁবস্ট। অথচ মহাকালের গাঁতর 
অনুভূতি, কাবর 'নমাঁজ্জত আত্মচেতনা এতে রয়েছে । কাঁবর 
স্বভাবসুলভ রাঁসকতাও এতে স্থান পেয়েছে। কাব বর্ষকে 
বলেছেন : 

“ববাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর। 

মাচ নিয়া ঘরে গিয়া বউভাত কর॥ 

একা তুমি এসোৌছলে চলে যেও একা। 

দেখো যেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখা ॥৮ 
এর মধ্যে রাসকতা আছে, অনুভব করার মত রস আছে, আর 
তত্বমুলক রসানুভূতি। কাব ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র রচনার 
পাঁরচয় এত স্বল্প পাঁরসরের মধ্যে দেখা সম্ভব নয়, তবু একটা 
সুর নির্ণয় করা সম্ভব। উনাঁবংশ শতাব্দীর "চন্তাস্তরোতের 
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মধ্যে যে দ্বন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে তা ঈশবর গুপ্তের কাব্যে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । সেই দিক হতে 'বচার করলে দেখা যাবে 
যে, অধ্যাক্মচন্তার সঙ্গে সমাজাচন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় 
কাঁব ঈশবর গুপ্তে পাঁরণাঁতি লাভ করেছে। তাই মনে হয় 'তানি 
সমন্বয়ের কাঁব। 
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উনাঁবংশ শতাব্দীর এক দূর্যোগপূর্ণ কালে ঈশ্বর গুপ্তের 
আঁবর্ভাব হয়োছল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব 
ণসরাজদৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসনের 
সূচনা হয়। বৃটিশ শাসনে দেশ একদিকে যেমন রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বানর্ভরতা হারায়, অন্যাদকে 
তেমান তার পুরানো শিক্ষা-সংস্কীতি ও জনবনদর্শনও যায় 
আমূল বদলে। এই যুগসন্ধির কালে নৃতন সামাজিক ও 
নৈতিক জীবনে দেশকে আত্মীবকাশের নেতৃত্ব দেন রাজা রাম- 
মোহন রায়, আর সাহিত্য ও সংস্কাতি ক্ষেত্রে নেতার্পে দেখা 
দেন ঈশ্বরচন্দ্র গুস্ত। 

বাংলা সাহত্যের ষে প্রাচঈন ধারা ১০ম শতাব্দী থেকে 
চলে এসেছে, ভারতচন্দ্রেই তার শেষ হয়। ঈশ্বর গুস্ত থেকে 
সুরু হল নূতন ধারা। দেব-মাহাত্ময-প্লাবিত বাংলা সাঁহত্যে 
[তান প্রথম আনলেন দেশ-মাহাত্ম্য। আঁদরসপ্রধান বাংলা 
সাহিত্যে রুচিসম্মত হাস্যরসের প্রবর্তনও তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু 
এখানেই শেষ নয়, তিনি একাঁদকে যেমন ছিলেন সাহত্য-্রষ্টা, 
অন্যাদকে তেমাঁন ছিলেন ভাবী সাহত্যের সংগঠক । তাঁর 
প্রভাকরে' বাল্যে হাত মক্স করেছিলেন যাঁরা তাঁদের একজন 
হলেন দীনবন্ধু িন্র, আর একজন হলেন বাঁঙকমচন্দ্র। ঈশ্বর 
গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর ক 
হতে পারে? এছাড়া ঈ*বরগস্ত আর একটা বড় কাজ করে- 
িলেন- তাঁর অব্যবাহত পূর্ববতর্ঁ কাঁবদের রচনা ও জীবন 
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বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে "তান প্রভাকরে প্রকাশ করোছলেন, যার 
ফলে তা বিলুপ্ত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মান্র সাতচাল্লশ 
বছরের জীবনে এত কাজ করেছেন 'যাঁন, তান কত বড় ব্যান্তত্ 
ও প্রাতিভার আঁধকারাঁ, তা বলে বোঝানো নিম্প্রয়োজন। 'কলন্তু 
কাল ধর্মে মানুষ ঈশবরগহস্তকে ভুলেছে এবং তাঁর জীবন ও 
রচনা আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে। 

গুপ্ত কবি শুধু সাহাত্যিক ছিলেন না, তানি সাংরাদিকও 
ছিলেন। বিদেশী শাসনে ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনু- 
করণের নিরন্ধ তমিম্রার চাপে বাঙ্গাল তথা ভারত তাঁর নিজস্ব 
সংস্কাতি ও স্বাদেশিকতার কথা ভূুলোছিল। এখন আবার 
গুস্তকবির মত যুগপ্রবর্তক ব্যান্তগণের স্মরণের মধ্যেই 
ভারতের নিজস্ব আত্মা ফিরে পাবার পন্থা নাহত আছে। 
বিদেশী শাসনের প্রারম্ভ থেকে রাজা রামমোহন, স্বামী 
বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, খাঁষ অরাঁবন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভাতি যে 
কয়জন মহামানব বাঁহভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্য 
কমণ্ডল্‌ হতে অমৃত বিতরণ করে এসেছেন, সে কমণ্ডল্‌ 
ভারতীয় সংস্কীতর সুধারসে পাঁরপূর্ণ করে এসেছেন যুগে 
যুগে গুস্তকাবির মত দৈবী-প্রাতিভাসম্পন্ন খাঁষগণ-_তাঁদের 
অমৃত নিস্যন্দি লেখনী ও বাণীর দ্বারা । 

আজ স্বাধীন দেশে বিদেশী শাসকের বিকৃত ইতিহাস 
সংশোধনের দিন এসেছে। মিশনারী সাহেবরা বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্যায় দাবী করে গেছেন যে, বাঙ্গালীর 
সাহিত্য তো দূরের কথা, ব্যবহাঁরক গদ্যও ছিল না। যাকিছ্‌ 
ছিল তা অশাক্ষিত জনগণের পাঁচালী বা ছড়া । তাঁরাই নাকি 
প্রথম বাংলা গদ্য প্রণয়ন করে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্ের দ্বারা 
প্রকাশিত করেন। এ অসত্যের অবসান ঘাঁটয়ে প্রকৃত সত্য উদ- 
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ঘাটনের দিন এসেছে। কারণ' 'ম্শনারীদের পূর্বে রামরাম 
বস্‌ প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। (এ 
বিষয়ে আম গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৫৯ সাল যুগান্তরে 
“রামরাম বসু দ্বশত বার্ধকণ” প্রবন্ধে আলোচনা করোছ।) 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের আত সুলিত ব্যবহারিক 
গদ্যের প্রচলন 'ছল। 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যখন ভাষা ও ভাবের বন্ধ্যাত্ব তার 
প্রাণগঞ্গার স্লোত-প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে, সে দনের রসাঁপপাস্ন 
বাঙ্গালনগণ বাংলার নিষ্প্রাণ সংস্কৃতির প্রতি বাধ্যতামূলক 
বৈমৃখ্য অবলম্বন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাতি মুখ 
ঘাঁরয়েছে-সেই দিনের সেই সান্ধিক্ষণে ঈশ্বর গুপ্তের 
আঁবর্ভাব। বাংলাদেশের কথা শল্পের এই তমসাবৃত পট- 
ভূমিকায় আকস্মিকভাবে ইঙ্গ-বঙ্গ কলেজ প্রাঙ্গণে শুনতে 
পেলাম কলেজীয় কাঁবতার গুঞ্জন, যে দিন মুখর কলকাকলীর 
রূপ পেল, সোঁদন বাংলা সাহিত্যের দবালোকিত প্রাঙ্গণে 
দাঁড়য়ে ঈশ্বর গুস্ত বঙ্গ সংস্কৃতির পুনজার্বন বতের 
উদ্বোধনের সঙ্কল্প করলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সারা জীবন- 
ব্যাপী সাধনায় এই ব্লতের সাড়ন্বর উদযাপন চলেছে। গদ্যে 
ও পদ্যে, গানে ও গাথায়, পড়ায় ও ছড়ায়, ব্যঙ্গে ও 'বিদ্রূপে 
তাঁর দীপ্ত শাণিত প্রতিভা সমগ্র বাংলা সাঁহত্য রূপে ও রসে, 
ফলে ও ফুলে পল্লাবত করে তুলেছিল। 

ঈশবর গুপ্ত দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেজ্টা 
করে গেছেন। শিক্ষার জন্য ও শিক্ষামূলক পুস্তক রচনার 
জন্য পের্বে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি) একবার বেখুন 
সাহেব তাঁকে যে অনুরোধ করে পন্র লেখেন তা এখানে মূল 
পন্রাট উদ্ধৃত করলাম :__ 
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উল্লাখত পন্ন থেকে বোঝা যায় তখনকার দিনে ইংরেজ 
বেথুন সাহেব এই চিঠি পাঠিয়ৌছলেন। 

ঈশবর গৃস্ত খাঁটি বাংলা দেশের কাব। তাঁর জীবন ও 
কাব্য পড়লে বাংলা সমাজ ও সাঁহত্য জবনের মূল কেন্দ্রাট 
আমরা বুঝতে পারব। এই কেন্দ্র হতে আমরা বের হয়ে নানা 
সঙ্গে যোগসূত্র খদুজে পাচ্ছি না, অথচ জাতীয় জাঁবনের 
ক্মোল্লাতির জন্য এই সূত্র খুজে বের করা বিশেষ প্রয়োজন। 

ঈশবর গুপ্ত বস্মৃত হওয়ার কারণ-_ মাইকেল মধুসৃদন 
দত্ত। এ বিষয়ে বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন: 

“১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গলা সাহিত্যে চরস্মরণীয়-উহা নূতন 
পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কাব ঈশ্বরচন্দ্র 'অস্তমিত, 
নৃতনের প্রথম কাব মধ্স্দনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁট বাঙ্গালী, 
মধুস্দন ডাহা ইংরেজ।” 


সেই ইংরেজীয়ানার যুগে “ডাহা ইংরেজের” নিকট “খাঁট 
এ হতপ্রভাকর হ হইতে সতকাঁলত। 


কবি-জীবনী ১২৯ 


বাঙ্গালী” পরাস্ত হয়েছিলেন। তবে ১৮৬৬ সালে মধুসূদন 
“চতুর্দশপদী কাবতাবলন” পুস্তকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যে 
প্রশস্ত কবিতা লেখেন তার সবটা এখানে উল্লেখ করলাম। 
এটাই মাইকেলের ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে একমান্র রচনা: 

ম্লোতঃ-পথে বাহ যথা ভীষণ ঘোষণে 

ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাঁশি চলে 

ঘাঁটল ক সেই দশা সুবঙ্গ-মঙ্গলে 

তোমার কোবিদ বৈদ্য! এই ভাব মনে হয় 

নাহ কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, 

স্নেহ-শিল্পে গাঁড় মঠ, রাখে তার তলে? 

আছিলে রাখাল-রাজ কাব্-ব্রজধামে 

জাব তুমি; নানা খেলা খোঁললা হরষে; 

যমুনা হয়েছ পার; তেই গোপগ্রামে 

সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নমেষে, 

মন্দ-স্বর্ণ রেখা-সম এবে তব নামে 

নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে? 
মাইকেলের এই উীন্ত হতে বোঝা যায় কত দরদ দিয়ে তিনি 
ঈশ্বর গুস্তকে জেনোৌছলেন। কিন্তু বাঁওকমচন্দ্রের উপরোন্ত 
উান্ত যেন কেমন খাপছাড়া মনে হয়। অবশ্য মাইকেল যাঁদ 
কখনও ঈ*বর গুপ্ত সম্বন্ধে অবহেলা প্রকাশ করে থাকেন তবে 
তার নিশ্চয় একটা অন্তার্নীহত কারণ আছে। অবশ্য এ মতটা 
আমার 'িজস্ব মত- মাইকেল যে কোন কারণে হোক-হিন্দু- 
ধর্ম ত্যাগ করে খম্ট, ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইংরেজের আচার- 
ব্যবহার রীতিনীতি তাঁর দিন দন খুব 'প্রয় হয়ে উঠে। কোন 


৪১ 


১৩০ ঈশবর গ্‌প্ত ও বাংলা ষাঁহত্য 


মানুষ যখন নিজের ধর্ম ত্যাগ -করে, তার পূর্বে তাঁর মনে যে 
ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃঞ্টি হয় সেই ক্ষোভ-চণ্টল অধ্যায় মানুষকে 
ধর্মচ্যুত করে। কাজেই তান ঈশ্বর গুস্তকে ভাল চোখে 
দেখবেন কি করে- কারণ ঈশবর গুস্ত ছিলেন গোঁড়া হিন্দ, আর 
মাইকেল হলেন গোঁড়া খুষ্টান। সেই.সময় ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ 
প্রভাকরের” পাতায় পাতায় ইংরেজের 'বরুণ্ধে ক্রমাগত িখে 
চলেছেন। ইংরেজদের সম্বন্ধে নানার্প ব্যগ্গ-বদ্রুপের কাঁবিতা 
লিখে দেশবাসীর মনে দেশাতআ্ববোধ জাগাবার চেস্টা করেছেন, 
কাজেই মাইকেল খস্টান হয়ে কি করে ঈশবর গুপ্তের প্রতিভার 
সুখ্যাতি করবেন। এ কাজ যে মাইকেলের পক্ষে সম্ভব নয় তা 
তৎকালীন পারবেশ অনুযায়ী একটু চিন্তা করলে বুঝতে 
পারা যায়। তাই তিনি সামান্য কয়েক লাইন কাঁবতার মধ্য দয়ে 
ঈশ্বর গৃস্তকে যে সম্মান দিয়ে গেছেন তা যথেম্ট বলতে হবে। 

পূর্বেই বলোছ ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাঁদক ছিলেন। তাঁর 
পান্রকাটর প্রথম পৃজ্ঞার উপরের দিকে দূহাঁট শ্লোক লেখা 
আছে। শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্তের 
অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কর্তৃক রাঁচিত। শ্লোক দুইটি 
নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :-_ 


॥ মতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সব্রবষু সমপ্রভাকরও ॥ 

॥উদোত ভাস্বং সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসন্বাদনব প্রভাকরঃ ॥ 

1০০০ নন্তং চন্দ্রকরেন ভিন্বকুলেস্বিন্দীবরেষু ওক চিদভ্রাৎভ্রামমতন্ত্রমীষদ মৃতং 
পাীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥ ০০০ ॥ 

0০০০ ॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভল্ন পদ্যোদরে স্বচ্ছন্দং 'দবসে পবন্তু 
চতুরস্বান্তাদ্ধরেফা রমং॥ ০০০ ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বড় গুণ ছিল তান ছান্রদের 
উৎসাহ 'দিতেন। যুবশান্তকে ঠিক পথে পাঁরচালনা করতে 


কাঁব-জশবনী ১৩১ 


পারলে দেশের অনেক উন্লাত হবে-এই ধারণা 'নিয়ে তান 
যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সাহত্য ও শিক্ষা 
[বন্তারের জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করতেন। বর্তমানে 
প্রাচীন কাবওয়ালাদের গান ও কাবতা আমরা যে সকল পুস্তকে 
দেখতে পাই তার প্রায় পনেরো আনাই ঈ*বর গৃষ্তের সংগ্রহ। 
এই কাজে তিনি বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এর জন্য 
তিনি বাংলা দেশের 'বাভন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই 
সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ১৩ই জানুয়ারী ১৮৫৫ সালে (১লা 
মাঘ ১২৬১ সাল) “সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে 
লেখেন :- 

“প্রাচীন কাঁব...আমরা বহকালাবাধ নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর 
প্রযত্ে প্রকর পাঁরশ্রম পুরঃসর এ পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ কারয়াছ, তাহার 
আধকাংশ পত্রস্থ কাঁরয়াছি, ক্লমে কারতোঁছ এবং ক্লমে ক্রমে আরো প্রকাশ 
কাঁরব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই 
মুদ্রুত করিব।” 
গুপ্তকাব বাংলা সাহত্যকে কি পাঁরণামসমৃদ্ধ করেছেন 

তা নিম্নের তাঁলকা হতে বুঝা যাবে। "তান 'নম্নালাঁখত বই 
প্রকাশ করেন :- 

(১) কালীকীর্তন, ইং ১৮৩৩। পু ২৭1 এই পুস্তকখানি 
ঈশ্বর গুগ্তের প্রথম রচনা । (২) কাঁববর *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 
জীবন বৃত্তান্ত। ইং ১৮৫৫। পৃঃ ৬১। (২) প্রবোধ প্রভাকর, ইং 
১৮৫৮, পু ১২২। (৪) হিতপ্রভাকর, ইং ১৮৬১, পৃঃ ১৯৯। 
(৫) মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুশ্ত মহাশয়ের বিরাচত বাঝেবেনখন সার 
সংগ্রহ, ইং ১৮৬২। ডে) বোধেন্দুবিকাশ (নাটক), ইং ১৮৬৩, পৃ 
১৪০। (৭) সত্যনারায়ণের ব্লতকথা। ইং ১৯১৩, পৃঃ ১২। 


স্বাদেশিকতা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য রচনা ছাড়া ঈশ্বর 
গুপ্তের মধ্যে মানাবকতা 'ছল প্রবল। মন্ষ্যবোধ সম্পর্কে 


১৩২ ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য 


তাঁর একাঁট উীন্তি এখানে উদ্ধৃত. করলাম :__ 


“যে মনুষ্যের অর্থ দ্বারা ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাতুরের তৃষা 
ণনবারণ না হইল, সে মনূষ্য মনষ্যই নহে; স্বজাতীয় ধর্মরক্ষার এবং 
ধদ্যার আলোচনার জন্য যে মন্যষ্য যত্পরশীল না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই 
নহে; যে স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রাতি অনুরাগী ও উৎসাহ না 
হইল, সে মনূষ্য মন্ষ্যই নহে।৮...মনুষ্য তাঁহাকেও বাল, "যান প্রেম- 
রূপে হেমদ্বারা মনের শরীর শোভিত করেন; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, 
লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগ; আঁপচ মনুষ্য তাহাকেই বাল, 
যান স্বজাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের উন্নাতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের 
স্বাধীনতার প্রাত বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ।৮* 


কাব ঈশ্বর গুপ্তের জীবন? এই গ্রন্থের 'বাঁভন্ন প্রবন্ধে 
আলোচনা করেছি । এখানে শুধু একটি ধারাবাঁহকতা রক্ষার্থে 
কাব-জশীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাসমদ্ধ একাঁট 'সখাক্ষপ্ত 
জীবনীর সন্নিবেশ করছি। গুস্তকাঁবর জীবন প্রথম সংগ্রহ 


করেন সাহত্যরাসক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গুস্তকাঁবর 
জীবনী আলোচনার তাই মৌল 'ভীত্ত।' 


কলকাতার ৩০ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ককূলে 
প্রাসদ্ধ কাণ্চনপল্ল, অধুনা কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন ১২১৮ সালে ২৫শে ফাল্গুন বাংলার পল্লীকাঁব ঈ*বর- 
চন্দ্র গুস্ত। তাঁর পিতার নাম ছিল হারনারায়ণ গৃস্ত। গুপ্ত 
কাঁবর বিদ্যাশিক্ষা বাল্যকালে কোন 'বখ্যাত বিদ্যালয়ে হয়ান। 
গ্রামের পাঠশালায় 'তান প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। প্রকীতির 
আশ্রয় করে গ্রহণ করেন। আতি বাল্যকাল থেকেই কাবিতা 


* সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫ 


কবি-জীবনী ১৩৩ 


রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। আর এই অনুরাগবলে 
অগ্রসর হয়ে উত্তরজীবনে দিগন্ত ব্যার্পনী কীর্তি লাভ করেন। 
তাঁর স্বভাবাঁসদ্ধ কবিশান্ত তাঁকে এাঁবষয়ে সর্বাপেক্ষা আঁধক 
সাহায্য করেছিল। কাঁথত আছে যে, কাব খন তাঁর মাতুলালয়ে 
বাস করেন তখন তাঁর বয়স পাঁচ ছয় বংসর। তিন তখনই 
কবিতা রচনা করেন। 

কবির আত অল্প বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ফলে 
তান খুব মনোকম্টে পড়েন। সংসারে অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়। 
সেই সময় কলকাতার জোড়াসাঁকো অণ্চলে কাঁবি তাঁর মাতুলালয়ে 
চলে যান। সেখানে অবস্থান কালেই তান কিছু কিছু 
ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে পাঁরচিত হন। বয়োবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
কাঁবর কাঁব-প্রাতিভার কমলাটর এক-একটি দল মেলতে থাকে। 
যৌবনে তার রূপ প্রস্ফটিত শতদলের সৌন্দর্য লাভ করে। 
কাঁবর জীবনে এই সময় একটি দুললভ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত 
হয়। তৎকালীন জোড়াসাঁকো নিবাসী দেশাহতৈষ মহাত্মা 
যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্প্রতি স্থাঁপত 
হয় এবং যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরই অর্থান্‌কৃূল্যে গুস্তকাঁব 
সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সাহত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ 
পান। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলাদেশে 
প্রথম সাপ্তাঁহক পান্রকা “সংবাদ প্রভাকর” প্রকাশ করেন। 
প্রথমে এই পন্রকাটি সাপ্তাহিক হিসাবেই প্রকাশিত হয়, পরে 
১২৪৬ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'প্রভাকর, সপ্তাহে 
1তনবার প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় 
থেকে এই পন্রিকা প্রাত্যহিকে পরিণত। বাঙ্গালীর দৈনিক 
সংবাদপন্রের চেহারা এই প্রথম প্রভাকরেই দেখা যায়। এই 
পন্রিকাটিতে কাব তাঁর সাঁহত্য প্রাতভার চূড়ান্ত 'বকাশ সাধন 


১৩৪ ঈশবর গ,্ত ও বাংলা সাহিত্য 


করেছেন। এই সময় থেকেই তাঁর কাবত্ব কুসুমের সৌরভ 
চারদিকে বিকীর্ণ হতে লাগল। এই সাহত্য-সাধনার বাহন 
করে কাব আর একটি মাসিক “প্রভাকর' পান্রিকা প্রকাশ করেন। 
এছাড়া “সাধূরঞ্জন” ও “পাষণ্ড পাঁড়ন” নামে আর দুখাঁন 
মাঁসক পান্রকারও 'তীঁন প্রচলন করোছিলেন। 'পাষণ্ডপাীড়নে'র 
জল্ম হয় ১২৫৩ সালের ৭ই আধাট়। এই সময়ে “ভাস্কর” 
সম্পাদক গৌরাঁশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে গৃস্তকাবর বিশেষ 
[ববাদ হয়। কাব “ভাস্কর সম্পাদক গোরাশঙ্কর ভট্রাচার্যকে 
নাম দেন গড়গুড়ে ভটচাজ”। অবশ্য এই কলহ বোঁশ দন 
স্থায়ী হয়নি। কারণ 'পাষণ্ডপাড়ন' অল্পাঁদনেই আয়; হারায়। 
কিন্তু উভয় পান্রকার গ্রাহক সংখ্যা এত বেশী হয়োছিল যে 
সচরাচর তা দেখা যায় না। কাঁৰ তাঁর জাীীবতকালে অনেক 
কাঁবতা ও গ্রন্থও রচনা করেছেন। “প্রবোধ প্রভাকর” "হত 
প্রভাকর” “বোধেন্দু বিকাশ” প্রভাতি এবং ভারতচন্দ্রের জীবন- 
চরিত এই গ্রল্থটও রচনা করেন। তিনি নিঃসন্তান 'ছিলেন। 
গুপ্তকাঁব তাঁর রচনার ফাঁকে ফাঁকে দশ বার বৎসর দেশ ভ্রমণ 
করেছেন এবং দেশ ভ্রমণ করে তান এদেশের অনেক কাঁবর 
জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। আমাদের দেশে জাবন-চাঁরত 
লেখার প্রথা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত অশেষ পাঁরশ্রম করে 
ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামানীধ, হর্ঠাকুর, রাম বসব, নিতাই 
দাস প্রভাতি কাঁবর জীবনচাঁরত সংগ্রহ করেন। 'প্রভাকরে, 
এগ্দাল প্রকাশিত হয়। মহামাত বেথুন সাহেব কাঁবকে 
কয়েকাঁট শিশুপাশ্য লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কাঁবও সে 
অনুরোধ রক্ষা করেন। “হত প্রভাকর” এই অনুরোধেরই ফল। 
গুস্তকবি বাল্যকাল থেকেই অনেক কবিয়ালের দলে গান 
গাইতেন, হাফ আখড়াই দলে উত্তর প্রত্যুত্তর বাঁধতেন। অনেক 


কবি-জীবনগ ১৩৫ 


গান বা পালা পাঁচালীওয়ালারা তাঁর নিকট থেকেই লিখিয়ে 
নিত। তিনি অনেক নতুন ছন্দের স্ষ্ট ও নামকরণ করেছেন। 
এই নামগদাল তাঁর স্বকপোলকাঁজ্পত। তাঁর রচনার ভাষা আত 
প্রাঞ্জল ও সুলালত ছিল। অন্:প্রাস ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কার 
প্রয়োগে তানি ছলেন 'সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাঁবতাব প্রধান রস 
ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ বা পারহাস। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত অনন্য- 
সাধারণ শান্তর পাঁরচয় 'দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যথেষ্ট 
থাকলে তিনি আরো বহু কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। কাঁবর 
ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কাঁবর কিছ কিছ রচনার প্রচার করেন 
কাঁবর 'তিরোভাবের পর। কাঁব শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ 
কলি নাটক নামে একটি আঁভনব নাটকও তিনি লিখতে আরম্ভ 
করেন। কিন্তু তার পৃবেই তাঁকে ইহধাম ত্যাগ করতে হয়। 
তাঁর রচনায় জহলন্ত দেশপ্রেম, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রন্ীতি, 
মানবপ্রেম ও সর্বোপাঁর ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ দেখা 
যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশীন্ত অত্যন্ত প্রখর 'ছিল। কাঁথত 
আছে যে, তিনি এক দেড়মাসে 'মৃস্ধবোধ ব্যাকরণ” মুখস্থ করে 
ফেলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন ১৫ বংসর বয়স, তখন তাঁর 'ববাহ 
হয়। কিন্তু তান কোনাদন সংসারাশ্রমে আসন্ত ছিলেন না। 
১২৩৭ সালে কার্তিক মাসে কবির 'িতা হরিনারায়ণের মৃত্যু 
হয়। পিতার মৃত্যুর পর কাঁবকে বিশেষ অর্থকম্টে পড়তে 
হয়োছল। পরে এই দুঃখ বা অভাব দূর হয়। কাব দীর্ঘ- 
দিন নিরলসভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন। তাঁর জীবনের 
একটি মহনীয় কীর্তি- তানি সাহিত্যের কয়েকজন দিকপাল 
প্রাতভার সুন্টি বা বিকাশে সাহায্য করেছেন। সাহত্য সম্রাট 
বাঁঙিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিন্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি 


১৩৬ ঈশবর গনস্ত ও বাংলা সাহিত্য 


গুপ্তকবির সাকরেদ। এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের 'তাঁনই 
ণছলেন অপ্রাতিদ্বন্বী ও একচ্ছত্র সম্্রাট। উত্তরজীবনে বাণ ও 
কমলার আশিসধারায় কাব হয়েছিলেন প্রয়াগতর্থ্নাত। 
গুপ্তকাবির সমগ্র রচনার অনেকাংশ জুড়ে আছে ব্যঙ্গরসাশ্রত 
রচনা । এর প্রধান 'ভীত্ত হলো কাবির ব্যান্তজীবনের দুঃখকস্ট 
ও আঁবচার। কাঁবর জীবন-চাঁরত তাঁর কাব্যের মতই মূল্যবান। 
কেননা কাঁবকে বুঝতে হলে জানতে হবে তাঁর জীবনকথা ও 
জীবন-চাঁরত। বঙ্গবাণীর এই মহান সেবী ১২৬৫ সালের 
১০ই মাঘ মান্র ৪৭ বংসর বয়সে অকালে অমৃতলোকে 
প্রয়াণ করেন। 


